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৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 
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AII CNIT স্বদেশ সত্য 








ATIT গ্ৰেগ 
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রবীজ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ বিজ্ঞাপন ৩ 


'জাতীয় মেল! জাতীয় জীবনে যে প্রেরণা দিয়াছিল তাহার ফলে বাঙালী সমাজ স্বদেশের 
উন্নতিকল্পে সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছিণ সন্দেহ নাই। কৃষি, fem, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা, 
বিভিন্ন বিষয়ের Aga সাধনে তাহারা উদ্যোগী 
হইগ্লাছিল_ পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে আমরা জানিতে 
পার্য়াছি। তথাপি এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ 
বিশেষভাবে করিতে হইবে, কেন না প্রধানতঃ জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান হইতেই তাহার Bg | 
এই বিষয়টি হইল জাতীয় সঙ্গীত or --হিন্দুমেলার ইত্তিবৃত্, পৃঃ ১১২ 





যোগেণচন্দ্র বাগল 
হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত ৮'০০ 


"ইতিহাসে আমাদের নিকটতযকালে দেখি শিখগুরু গোবিন্দের শিষ্ববুন্দের কাছ থেকে 
জাগতিক জীবন বিষয়ে তার নেতৃত্ব প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন এ রকম ক্ষণভঙ্গুর জিনিস 






পৃথবীন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় দিয়ে তাকে প্রলুন্ধ না করতে । তেমনি ১৯২২ সালে 
সমসাময়িকের চোখে যখন দেশবন্ধু চিন্তর্ধন তার রাজনীতির জে ভ্রীঅরবিন্দের 
Qua ১০০০ সাহায্য চান তখন এই খষিও তাতে অস্বীকার হলেন, 
জানালেন পুর্ণ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির অপেক্ষা করছেন তিনি, তা না হলে মানবজাতির প্রকৃত উদ্ধারের 
চেষ্টা শুধু বিভ্রমের সৃষ্টি FA E: স্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণ থেকে উদ্ধত | 


যজনীকাস্তের বহুদিনেয় অপূর্ণ সাধ আজ পূর্ণ হইল। তীহার রোগশয্য! পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে 
দেখিয়া কৃতজ্ঞ কবি অবনত মস্তকে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। ভক্তি যমুনা ও ভাব গঙ্গার 
অপূর্ব zm হইল। মরণ T পথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথের 
BITA যে অর্ঘ্য প্রদান করিবার we এতদিন সাগ্রহ 
, প্রতীক্ষা করিতেছিলেন-_ আজ তাহার সে প্রতীক্ষা 
| সফল হুইল ৷ অশ্রদজল চক্ষে তিনি জানাইলেন-_-আজ আমার যাত্রা সফল হইল । তোমারি 
চরণ ম্মরণ করিয়া, তোমারি কণিকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ 
করুন যেন আমার TAL সফল হয় 1, কাস্তকবি queer সেন 








চিত st So NEED a T] 


কলিকাতা-৯ feres কলিকাতা-২৯ 








বিজ্ঞাপন $ 


যুগজয়ী বই 
রধীল্মনাথ ও বৌছসংস্কৃতি__ ড: স্থধাশুবিমল 
বড়ুয়া রচিত ও অধ্যাপক শ্রাএ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা! 
সন্গলিত | [১০ ০০] 
| ঠাকুরবাড়ীর কথা Aram বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত । দ্বারকণনাথের পূর্বপুরুষ হইতে রবীন্দ্রনাথের 
উ্চরপুকষ e$" তথাবহুল ইতিহাস। [১২.০] 
বীকুডার মন্দির প্রী্মিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় 
a ys) AFE তথা বাঙলার মন্দিবগুলির ADA 


পরিচয় | ৬৭টি AAD । | « ০০] 
উপনিষদের দর্শন- শ্র“হরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। 
উক্ত বিষয়ের eas ব্যাখ্যা | [৭ ০০] 


ভারতের শক্তি সাধন] ও শাক্ত-সা হিত্য-_ ডক্টর 
yaga দাসপ্তপ্ের এই বইটি সাহিত্য আকাদমী 
পুরস্কারে ভূষিত। [১৫০০] 
Pam পদাবলী সাহিত্যরত্র শীহরেকৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায় কর্তক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত চার হাজার 


পদের আকর গ্রন্থ! [২৫.০*] 
দীনবন্ধু রচনাবলী-_ ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। 
একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ । [১৫ ০০] 
মধুসূদন রচনাবলী-_ ডক্টর ক্ষেত্র su সম্পাদিত। 
ইংরেজিসহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ন [১৫ ০০] 
বঙ্কিম রচলাবলী__ শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল সম্পাদিত। 

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস [১২৫০] 


তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি অংশ [১৫ ০০] 
| দ্বিজেন্দ্ৰ রচলাবলী-_ ডক্টর dme রায় 
সম্পাদিত। ছুই খণ্ডে সম্পূণ। ১মখণ্ড [১২.৫০] 
| ২য় খণ্ড [১৫০০] 
ডেটিনিউ-_ /অমলেন্দ দাশগুপ্ত রচিত। স্মরণীয় 
ডেটিনিউ জীবন-কথা । A দত্তের ভূমিকা ৷ 
[৩.০*] 
| কালিকট থেকে পলাশী- শ্রীসতীন্্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য 
(অভিধান কাহিনী । দশটি মূল্যবান মানচিত্র । [৬.৫*] 
প্রতি রচনাবলীতে জীবন-কথা ও 
সাহিত্যকীতি আলোচিত | 


সাহিত্য সংসদ 
৩২এ আচাধ প্রফু 





— 


Tox রোড £ কলিকাতা ৯ 


রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা a5 লংখ্যা ২ 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
১এমালিক লাহিত্যপত্র 
সম্পাদক 
সঞ্জীবকুমার qu 


e 
-কয়েকাট মূল্যবান গ্রন্থ 


ৰবীন্দ্র-নাট/ধাৰা 
ডক্টুর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
3 o'00 
সাধনা ও সংস্কাতি 
হিরণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪:৫০ 





ঈশ্বর গুপ্ত এ বাংল! সাহিত্য 
সঞ্জীবকুমার v 


b^oo 
স্যতিময় অতীত 
সঞ্জীবকুমার বসু 
Bev 
বাংলা কাব্য পাশ্চাত্য প্রভাব 

ডক্টর উজ্ভ্রলকুমার মজুমদার 

১২০০ 
আধুনিক বিশ্ব-নাটয প্রতিভা 

অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 

(931) 


সংস্কৃতি প্রকাশন 
১* হেষ্টিংস 25, কলিকাতা ১ 
audit, qoe» 


ববীন্দ্রভারতী পঞ্জিকা বর্ষ + সংখ্যা ১ 





Percy A. Scholes 

| THE CONCISE OXFORD 
DICTIONARY OF MUSIC 
Second Edition 

Edited by John Owen Ward 





It would bea difficult to oriticize it: 
impossible not to re. ommend it ; iner dible 
not to requ.re it Every mu ician should 
have it on his sheives. One cannot say 
more.  —Making Music. 


12s 6d (paper) 
Martin Meisel 

SHAW AND 

THE NINETEENTH 
CENTURY THEATER 


Mr. Meisel prerents Shaw as a dramatic 
rerurreclionist, a+ one who, by breathing 
life into the cold corpse of nineteenth- 
century drama, has ensured that these 
| conventions and techniques which he four d 
80 Be' viceable will be pre:erved for a future 
classical repertory and for tne Livins tra- 
dition. — Times Literary Supplement. 


(Princeton) $3.46 


Francis Fergusson 


THE IDEA. OF A THEATER 
À Study of Ten Playa 

The Art of Drama 

in Changing Perspective 


..& brilliant contribution both to modern 
literary criticism in general and to the 
aesthetic of the drama in particular, 

— Partisan Review, 


(Princeton) $1.95 


OXFORD 
University Press 
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জেনান্রেলেন্র বই 
॥ গল্প ও উপন্যাস n 

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়ের টৈত্রদিনের ঝর! 
পাতার পথে woo, দিনগুলি মোর কোথায় 
গেল roo, এতটুকু ভুল ৩০০। NIF 
মুখোপাধ্যায়ের__চালি চ্যাপলিন ৩'০০। চিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস 
_ফুলমণি ও করুণ] ৫০০ | ডঃ দেবীপদ ভট্রাচার্ধ 
সম্পাদিত--রেঃ লালবিহারী দে ও চন্দরমুখীর 
উপাখ্যান ৬০০ | জ্যোতির্যয়ী দেবী a— utal- 


agita আড়ালে ১:৫০ । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের | 


_বর্ধায় ৩:০০, চৈতালী ৩০০। পরিমল 
গোস্বামীর-ট্রামের সেই লোকাটি ১'৫০। 
বোশ্মানা বিশ্বনাথনের-_-ভারভীয় গল্পসংকলন | 
8oo| জনার্দন চক্রবর্তীর-__ন্মৃভিন্ভারে (oo! 
॥ ভ্রমণ কাহিলী d 
স্বামী ত্যাগীশ্বরাননের-_ giis fefe ৩০০। 
qH সেনগুধের ডলারের দেশে Bool 
ঘণ্টাকর্ণের_ হিমালয়ের চিঠি ( ১ম ভাগ ) ৬ ০০, 
Å ( ২য় ভাগ ) ১২*০০। অমিতা রায়ের কুমানিয়! 
ভ্রমণের কাহিনা__ চেনাশোনার বাইরে woo | 
॥ কাবা ও সঙ্গীত | | 
মোহিতলাল মজুমদারের- বিল্ম্রগী ৫০০ | প্রমথ- 
নাথ বিশীর যুক্তবেণী ২:০০। দিলীপকুমার | 
রায়ের__দ্বিজেক্দ্র-গী তি ৮৮০০১ হাসির গান 
Sool কবি নজরুল ইসলামের-_সঙ্গীতাঞ্জলি 
(oo, দেবী স্তুতি Doo | 
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পার্রশা্স 
প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত 


জেনারেল বুকস 


এ-৪৬ কলেল 35 মার্কেট, কলিকাত1-১২ 


dqqlmerqol fg"fqmeyes APRN 
২১২২ 
| THE HOUSE OF THE TAGORES 


হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় 

জাডালাকে! ঠাক শরশ্র ও asai 833) 
প্রভার পণ্চয়বাহী বততখ সমৃদ্ধ GO পরবন্ধি। 
| তৃতীয় সংস্করণ । মূলা ore 


STUDIES IN AESTHETICS 
প্রবাসজীবন চৌধুরী 

বিজ্ঞান, শিল্প ও ধমের ভৃলন'মূলক আলোংনা, artoa, 
শিল্পের উদ্দেশ ও watas, কীটসের Aa, 
ভারতীয় maty aters প্রেটে। ও wifübsm 
মতবাদ ইতি Ra আলোতঠ্তি। মূলা ১০০৪ 


TAGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 

প্রবাসজীবন চৌধুরী 

সৌন্দধদর্শনের আলোকে রশীল্প-সাহৃতা ও নন্দনতস্বের গভীর 
| আলোচনা । ১১৬৬ লালে রবীল্পপুরস্কার চাণ্ড । মূলা ৮৫৭ 
A CRITIQUE OF THE THEORIES 
OF VIPARYAYA 

ননীলাল সেন 


ভারতীয় rera হ্যানভাত্বক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমস্য! 
ছল farri bus সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের 


তত্বাদ্বেধী-মাতেরই লহায়ক প্রস্থ | ye e 
STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY 
| মানল 


সংগীত-শিলীদের বাকিভীবনে লুরসাধনার প্রভাব ও মানপিক 
পরিমণ্ডল বিষয়ে তধাবহুল বিশ্লেষণ i qm ১৫৭৭ 
INDIAN CLASSICAL DANCES 
বালক মেনন 


ভারতীয় নুহাকলার বিভিপ্র ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাখা! ও প্রয়োগ- 


কলা নিদেশিভ | বচ্‌ fiagis | মূল্য e 
REFORM AND REGENERATION 

| IN BENGAL, 1774-1823 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মূলা ১৬৫০ 
SOCIOLOGY OF PLANNING 
শোভনলাল মুখোপাধ্যায় qm" owe 


পরিবেশক : জিজ্ঞাস! | ১এ কলেজ রো, কলিকাতা- » ও ১৩৩এ বাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ 


ববীন্দ্রভারতী পত্রিকা বধ" সংখ্যা ১ 





adis 9r বত 
রব'ল-লাহাসাশর মন্থন করে সংকলিত গ্রন্থটি একটি cum. 
বলার উল্লেখযোগ! ও রণসমুস্ধ উদ্ধ SATTA l মুলা ১২, 
হরিশ্চন্দ্র সান্যাল | 
as শাহীয় শ্লোক-শু দৃক উদ্ধত করে মানবজীবনের চেতনার 
উদ্বেধলসাধনের পধালে[চনা। মূলা ২৭৭ 
ভ্ঞানদর্পর্ণ 

| হরিশ্ন্দ্র সান্যাল 
লেখকের Aash Frag [sss) ও জ্ঞানে আহত v 
ASI ও ধ্চিন্ত। গ্রনঙ্গে তখাবহুল আলোচন1| মুল্য o9 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্য 
ধীরেন্দ্র দেবনাথ 
রবীত্রনাধের কবিজীবনে ম্ৃত্াজিজ্ঞাসার একটি fafaga ও 
বাখা সামগ্রিক দৃষ্টিতে আলো চত। মূলা we 
পদাবলীর তন্বসৌন্দর্য ও কবি রবীজ্রনাথ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


পদাংলীয় aafaa তখলৌন্দর্য faces ও রবীন-ক'ব 
প্রতিভার তার প্রতিফলন বিষয়ে ATATEN I মূল] ee 


গান্ধীমানস 

রতননণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 
ও s 

পাক্ষী5চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেধযোগা MATAT | 
সঙ্গীতচক্দ্িক। 


গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
গর়লপি-লহ বাংলায় লংগীতজগতের সুপরিচিত ও মুলাবান প্রস্থের 
ছুইখণ্ড একত্র পুনঃ প্রকাশ । মূল্য ote 


হলা d'eo | 


(T3 | 


m সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনুদ্তি 





ল্বীন্দৰভারতী MAFI সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা - বৈশাখ-আযাঢট ১৩৭৬ 


মুচীপত্র 


fora 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্্-শিল্পতনব RRIA বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? জীবেন্্র সিংহরায় 
জীবনদেবতা শ্রেণীর ববীন্দ্র-কাব্য ক্ষদিরাম দাস 
রবীন্্-জীবনদেবতাবাদ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
ABC শৈলিক মতবাদ অজিতকুমার ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথ ও ডারতবিদ্ধ! সভ্যন্্রনারায়ণ মঙ্গুমদাধ 
সভ্যতার সংকট ও রবীজ্ঞনাথ চিত্রিতা দেবী 
atga গোকাঁর ছোটগল্প সরোজমোহন মিত্র 
আনন্দময়ী মীরা দেবী বম চৌধুরী 
আলোচন। _ স্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্ান্থলমালোচলা সুকুমার সেন 
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য 
রমেজ্জরনাথ মল্লিক 
সম্পাদকীয় 
fs a x 5 
রবীন্্রভারতী প্রদ্র্শশালা পরিদর্শনে মীর দেবী শ্তাম চক্রবর্তী 
প্রচ্ছদপট তরুণ দাস 





at 

aw 
১১৬ 
১১৬ 
১২৬ 
১৩% 
১৪৩ 
2931 
১৭১ 
১৭৭ 
১৭৯৪ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৫ 


১৮৬ 
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RTA 
Sal এ AS. 
ডঃ অক্রণক্তুমাৰ মিত্র 
বাংলাদেশে পাবলিক্‌ স্টেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
রসরাজ অমুতলাল একাধারে নট, নাটাকার, কবি, 
গল্পলেখক, খপন্তাসিক, প্রাবন্ধিক, বক্তা, সামাজিক, 
শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমী। তার সম্পূর্ণ জীবনকথা 
ও সমগ্র সাহিত্যভাষ্য এই সবপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। 
রসরাজের বিভিন্নমুখী প্রতিভায় ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট 
| হয়েছিলেন তার সমকালীন যে সব বরেণ্য ব্যক্তি, তাদের বহু অপ্রকাশিত পত্র ছয় শত 
পৃষ্ঠার এই ব্যাপক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে | এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রসরাজের নিজের 








অপ্রকাশিত দিনপপ্নীর অনেকগুলি ছিন্নপত্র । Aaz প্রকাশিত হচ্ছে দাম--৩৫ o» 
AN ॥ কবিতা ॥ 
চিররূপা £ সস্তোষকুমার ঘোষ see বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিত! £ পরিবধিত 
| বসন্ত পঞ্চম £ নরেজ্রনাথ fua ২৫৬ তৃতীয় সংস্করণ woo 
বন্ধু পত্নী £ দ্যোতিরিন্দ নন্দী ves পালা বদল ৫ অমিয় চক্রবর্তী Des 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প € ঘরে ফেরার দিন £ অমিয় চক্রবর্তী ৩৫০ 





| চার দেয়াল £ সত্যপ্রিয় ঘোষ 
বিবাহিতা স্ত্রী প্রতিভা বঙ্গ 
মীরার দুপুর £ জ্যোতিরিস্্র নন্দী 
মনের ময়ূর £ প্রতিভা বন্থ 


প্রথম প্রেম * অচিজ্তাকুমার comes 


| উপন্কাস ॥ নরকে এক YF? (A Season in Hell) 
সমুদ্র-হৃদয় £ প্রতিভা Tq XE রশ্যাবো অনুবাদক: লোকনাথ ভট্টাচার্য 9. 
এক অঙ্গে এত রূপ £ অচিস্তযকুমার নির্জন সংলাপ £ নিশিনাথ দেন ite 
সেলগুপ্ু ৩৩৩ ॥ প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ॥ 

ফরিয়াদ £ দীপক চৌধুরী s'e. সাম্প্রতিক $ অমিয় চক্রবর্তী bte 
মেঘের পরে মেঘ £ প্রতিভা qq ৩৭৫ অব পেয়েছির দেশে £ বুদ্ধদেব বস্থ ves] 
গড় শ্রীখণ্ড £ অযিয়ভূষণ মজুমদার ৮** আধুনিক বাংল! কাব্যপরিচয় z 
তিন তরঙ্গ 2 প্রতিভা বহু ৪ «e Wife ত্ৰিপাঠী ৮৫০ 


'** পলাশির যুদ্ধ: তপনযোহন চট্টোপাধ্যায় ৫ oo 
* ন্লবীক্দ্রসাহিত্যে প্রেম 2 মলয়! গঙ্গোপাধ্যায় ৩০০ 
« ICEA অক্ষরে 2 কমলা দাশগুপ্ত ৩৫, 
'** চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ £ বীণা মুখোপাধ্যায় ১৯:০০ 


অস্বতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য : 
অরুণকুমার মিত্র ( যন্্ন্থ ) 


ল্বাভান্যা 
মাতাজ। প্রিন্টিং ওয়ার্কন প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশন বিভাগ 
৪৭ গণেশচন্া affa, কলিকাস্টা-১৩ 
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CENTRAL LIBRARY 


রব্রীন্্রভারতী enfant সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা - বৈশাখ আষাঢ় ১৩৭৬ 


চিঠিপত্র লরঘুবালা দেবীকে লিখিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়াস্থ, 

সংসার থেকে আমরা নান। A নানা সম্বন্ধে নানা ঘটনায় নানা অবস্থায় কিছু না কিছু গ্রহণ 
করচি। গাছ আকাশ থেকে পায় রোদ, মাটি থেকে পায় রস, ছুটো উন্টো রকম জিনিষ, অথচ দুটোই 
তার লাভ। কিন্ত জগতে গাছের লাভ কেবল এক দিকে ; কেন না তার গ্রহণ করবার আধাএ কেবল 
একটি, সেটি হচ্চে তার দৈহিক প্রাণ। এই প্রাণশক্তির TA জগতের সঙ্গে তার যোগ, এই প্রাণ 
শক্তিটুকুর বাইরে জগৎ্টা তার কাছে একেবারে নেই | 

কিন্ত মানুষের সঙ্গে জগতের যোগ তার চেয়ে অনেক বড় এবং বিচিত্র । এই জক্তে বিশ্বের কাছ 
থেকে মামুষের যে লাভ, সে কেবলমাত্র গাছের মত দৈহিক প্রাণের লাভ নয়। এই WC মানুষ প্রাণের 
কাছ থেকেও লাভ করে, মৃত্যুর কাছ থেকেও লাভ করে। কেন না দৈহিক প্রাণের সীমাই মানুষের 
শেষ সীমানা নয়, মানুষ দেহের চেয়েও অনেক বড়। মান্ুষের আত্মা মৃত্যুর অতীত; সেই আত্মার প্রকৃত 
পরিচয়ই আমরা পেতুম না, wir শারীরিক জীবন ছাড়া আমাদের আর কিছু না থাকত। এই জন্যে 
mzs দুই ভাবে জানলে তবে তাকে পূর্ণ জানা হয়,__একবার পেয়ে, তার পরে আবার ত্যাগ করে। 

জন্মের AN দিয়ে MRI যখন আসে তখন বিচ্ছেদ-দুঃখে দেহকে মে পীড়া দেয়, মৃত্যুর পন্বা দিয়ে 
মানুষ যখন যায় তখনো সে বিচ্ছেদ-দুঃখে মনকে পীড়া দেয়। জন্মের পীড়াকেই আমরা লাভের দ্বারা 
পূরণ করি, আর মৃত্যুর পীড়াতেই আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতি, এ কথা সত্য নয়। ক্ষতি হ'ত, দৈহিক 
প্রাণই যদি মানুষের চরম সম্পদ হ’ত। অতএব যে-মানুষকে দেহলোকে লাভ করেচি সেই মানুষকেই 
অধ্যাত্মলোকেও লাভ করতে যদি না পারি তবে মানুষকে অত্যন্ত স্থল ক'রে অত্যন্ত A কর জানা হয়। 
মৃত্যু যদি দেহী মানুষকেও হরণ করে আবার আত্মিক মানুষকে না দিয়ে যায়, তা হলে আমাদের দুদিক 
থেকেই ক্ষতি; তা হলে তেল নষ্ট হল আলোও জললো 41; মূলধনও খরচ করলুম মুনাফা ও পেলুম না। 
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এইজন্তে তোমাকে বলচি মৃত্যু তোমার কাছ থেকে যা নিয়েচে সেইটের ক্ষোভকেই একান্ত কোরে। 
না, যা দিয়েচে সেইটেকেই গ্রহণ করবার জন্তে প্রস্তুত হও | তা হলে দেখতে পাবে ছোট জায়গা থেকে যা! 
চলে গিয়েচে বড় জায়গায় তাকে ফিরে পেয়েচ। মনকে অতিশয় অশ্াস্ত করেচ বলেই স্পষ্ট করে জানতে 
পারচ ন! যে, কারো চলে যাবার জো নেই। যাবে কোথায়? একেবারে “না” বলে' একটা অতলম্পর্শ 
গহ্বর কোনোখানেই যদি থাকতো তা হলে অনাদি কাল থেকেই এই যে বিশ্ব আছে এর কিছুই বাকী 
থাকতে! না, সবই সেই গর্ভে তলিয়ে যেত। জলের আধার যত বড়ই হোক অতি ছোট একটি ছিত্র যদি 
তার তলে থাকে তবে কালে তার সমস্ত জল নিঃশেষ হবেই। প্ররুতিতে মৃত্যুকে দেখি অথচ সেই নিঃশেষের 
লক্ষণ কোনোখানেই দেখি নে। তাতেই বুঝতে হবে মৃত্যুকে আমরা যে ক্ষয়ের পথ বলে মনে করচি সে 
একটা মায়া মাত্র। বিশ্বের অন্তরে যেখানে শাশ্বত সত্যের স্থান সেইখানে মনকে নিস্তন্ধ করে নিবিষ্ট করে 
দেখ, তা হলে দেখতে পাবে থে গেছে সে সেই সত্যলোকের অদীম পরিপূর্ণতার মধ্যে স্থিতি করচে। 
তুমিই তাকে আগলে রাখবে, সামলে রাখবে, ঘিরে রাখবে, তোমার দেহমনের অতি ক্ষুদ্র দাবীর দারা 
চিরস্থায়ী বাধ বেঁধে তাকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করে রাখবে এও কি সম্ভব, আর এ কি ভালো ? 

তোমার সন্তান যখন তোমার ঘর ছেড়ে দূরের বিদ্যালয়ে পড়তে যাবার জন্তে রেলে উঠবে তখন 
তোমার স্রেহই কি সেই বিচ্ছেদের জন্য নিজের হাতে আয়োজন করে দেবে না? তুমি জান তোমার 
aata স্বভাবত চির শিশু নয়; তোমার কোলের গণ্ডী, তোমার আচলের ঘের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠাই 
তার সার্থকতা ; এই জন্তেই চোখের জল মুছে তাঁকে পাথেয় দিয়ে দূরে পাঠাতে হয়। কেননা যে ছোট 
নয় তাকে ছোটর মত করে রাখা কল্যাণকর নয়। তেমনি জেনো তোমার প্রিয়জনমাত্রই এই সংসারের 
গওীর চেয়ে অনেক বড়; তারা যদি চিরকালই একই দেহের সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকতে পারত তা হলেই 
বুঝতুম তারা ছোট। কিন্তু WÉI বেড়ার মধ্যেই তারা বন্দী হয়ে থাকতে পারে না কেননা তারা এই 
দেহধাত্রীর চির-আশ্রিত শিশু নয়। এই জনেই যখন তারা মত্ত্যলোক হতে বিদায় নিয়ে যায় তখন যেন 
না বলি, “তুষি ফিরে এস, তুমি যেয়ো না, তুমি আমারই দেখাশুনার বন্ধনটুকুর মধ্যে চিববন্দী হয়ে থাক ।” 
যেন চোখের ছল মুছে বলতে পারি, “তুমি বড় হও, আরো বড় হও! মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে এই জীবনের 
চেয়ে আরো বড় জীবনে যাও। যতদিন এই জীবনটুকুর মধ্যে বন্ধ ছিলে ততদিন আমি তোমার সেবা 
করেচি, এখন আমার মঙ্গল কামনাই যেন তোমার যাত্রাপথে আহ্ুকৃল্য করতে পারে ।” মৃত্যুর পরে একাস্ত 
শ্রদ্ধা করে তাকে এই যেন বলি, “আমার TEIRA দাবী সব সংহরণ করে তোমার হাতেই একে সমপণ 
করি; এই অমরাত্মার যাত্রাপথ শুভ হোক, এর সদগতি হোক, আমার স্সেহপূর্ণ অস্তরের কল্যাণকামনাকেই 
আমি পাথেয় aep দান করি n 

দ্বেহধাবীর যে ভালবাসা, তাতে আসক্তি আছে। মত্ত্যপ্রেমে সেই আসক্তির স্থানও আছে। 
কেননা, সংসারে পরম্পরের সেবার প্রয়োজন, পরস্পরের সম্বন্ধে দান প্রতিদানের প্রয়োজন আছে। 
গর্ভলোকে মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর যোগ থাকাই আবশ্ক। সংসারে আমাদের আসক্তি সেই 
নাড়ীর যোগেরই Xe! কিন্তু জন্মের পর মায়ের সঙ্গে ছেলের বন্ধ সম্বন্ধ নয়, মুক্ত সম্বন্ধ, তেমনি দেহের 
অবসানে আসক্তির প্রয়োজনও চলে যার । তখন দেহমুক্ত আত্মার প্রতি আমাদের প্রেম সম্পূর্ণ আসক্তি 
বিহীন হোক । নিরাসক্ত প্রেমেই আত্মা আপন আবরণ অতিক্রম করে দেহাতীত আত্মার সঙ্গে যথার্থভাবে 


চিঠিপত্র ৯৭ 
যুক্ত হতে পারে। প্রেমের সাধনার শেষ লক্ষ্যই হচ্চে এই আসক্তি হতে মুক্তি । এই মুক্তি দ্বারাই প্রেমিক 
নিজে মুক্ত হয় এবং প্রেমাম্পদকে মুক্তি দেয়। এই নিরাসক্ প্রেমই মানবাত্মার মধ্য দিয়ে পরমাত্মায় গিয়ে 
পৌছয়__সেই ত আমাদের পরম কল্যাণ। মৃত্যুর অগ্রিতে অন্তঃকরণকে শুচি করে সেই কল্যাণের পথে 
অগ্রসর হও, অপরিসীম শাস্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে ; সকল প্রেমের চরিতার্থতায়, সকল আকাঙ্ক্ষার চরম 
পরিস্মাধ্চিতে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে । ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬। 


শুভাকাজ্ষী 
শররবীন্দনাথ ঠাকুর । 


সরযুবাল! দেবীর দাদার তিরোধান উপলক্ষ্যে লিখিত গত্রখানি 'শোকাতুরার প্রতি এই নামে 'শাস্তিনিকেতন' পত্রে 
১৩২৬ সালের পৌষ প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যার প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে ঠার মন্তবা__ 


রাখু*র মাকে যে পত্র লিখেছিলুম সেইটিই একটু মেজে ঘষে এবারকার শান্তিনিকেতন পত্রে বের 
করেছি। ক্ষিতি২বাবুরা বলছেন এই পত্রটি হয়ত অনেকের প্রয়োজনে লাগতে পারে । ৮ই পৌষ ১৩২৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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সাহিত্যতত্ব বা সংগীততত নিয়ে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের রচনায়, চিঠিতে এবং আলাপে প্রচুর পাই। 
সাহিত্যতত্ব নিয়ে তীর প্রবন্ধে, ভাষণে, চিঠিপত্রে এবং কথোপকথনে যে কত আলোচনা পাওয়া যায় 
তার সহিত এই গ্রন্থের প্রথম অংশে আমরা পরিচিত হয়েছি । সংগীত সম্বদ্ধেও তার আলোচন! পরিমাণে 
কম নয়। এখানেও প্রবন্ধে, ভাষণে, ভ্রমণকাহিনীতে, চিঠিতে এবং পরস্পর বিতর্কে তা বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে দিলীপকুমার রায়ের সহিত বিতর্ককে উপলক্ষ্য ক'রে সংগীত সম্বন্ধে 
আমরা তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য পাই । এই গ্রন্থের পূর্ববতী এক অধ্যায়ে তারও সবিস্তার আলোচন৷ 
হয়েছে। 

দুর্তাগাত্রমে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা ভার রচনায় বিশেষ পাওয়া যায় ন!। ছড়ায় বা 
কবিতায় অস্ুগ্রবিষ্ট কিছু উক্তি বা বিভিন্ন সময় কিছু লিখিত মন্তব্য ছাড়া তার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে চিন্তার 
পরিচয় আর কিছুতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার কারণ, চিত্রশিল্পের প্রতি তিনি প্রৌঢ় বসে 
আকস্মিকভাবে WIS» হয়েছিলেন । তুলনায় সাহিতা এবং সংগীত তার আজীবন সাধনার বিষয় ছিল। 
তাই সম্ভবত এ বিষয় বিস্তারিত চিন্তা করতে অবসর পান নি। কারণ যাই হক, এ অবস্থায় অন্ত পথেও 
তার চিত্র ama ভাবনা কি ছিল সে বিষয় অনুসন্ধান করতে হবে। সম্ভবত কিছু wap পাওয়া যেতে পারে 
তীর চিত্রগুলি হতেই। তীর চিত্রগুলি সব এক ধরনের নয় । তাদের বিকাশের একটা ইতিহাস আছে। 
কাবাসাহিত্যের মত এখানেও তার শিল্পরচনায় খতুব্দলের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বতরাং তীর চিত্রশিল্লের 
বিকাশের মধ্যে তার ভাবনার সন্ধান করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। কাজেই এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তার চিত্রশিল্প- 
চর্চার ইতিহাসের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


* 

প্রথমেই একটা জিনিস লক্ষা করবার হল এই ষে তার জীবনে চিত্রশিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল Gelb বয়সে। 
তার ভাষার অনুসরণে বলা যায় তার কবিতায় গগ্ছদ্দের আবির্ভাবের মত তা প্রৌঢ় ধতুর ফসল। 
কবিতা তথা সংগীতের মত তা আজন্ম সাধনধন নয়। প্রৌঢ় বয়সে আকম্মিকভাবে তা তীকে আকর্ষণ করতে 
শুরু করেছিল। তখন তীর বয়স যাট পেরিয়ে গেছে এবং নৃতন কোনো শিল্পে মনোনিবেশ করবার মত 
বয়স তার ছিল না। তবু তার জীবনে সেই অঘটন ঘটে গেল; কারণ তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। 

আপাতদৃষ্টিতে চিত্রশিল্পের প্রতি তার এই বিলম্বিত অমুরাগের কারণ খুজে পাওয়। যায় না। 
পারিবারিক পরিবেশে যে তার সহিত পরিচয়ের স্থযোগ ছিল না, তা নয়। কারণ, তার তরুণ বয়সে 
জোড়াস্সাকোর ঠাকুরবাড়ীর পক্ষে সকল শ্রেণীর শিল্পচর্চারই সংযোগ fus সাহিত্যচর্চায়, সংগীতে, 
অভিনয়ে এমন কি চিত্রচ্চায়ও তার অগ্রজ ভাইরা অনুরাগী ছিলেন। তার নতুন দাদা জ্যোতিরিজ্রনাথ 
শুধু নাট্যকার, হুরকার ও দক্ষ আভিনেতাই ছিলেন না, রেখাচিত্র এ'কেও তিনি চিত্তবিনোধন করতেন। 





রবীজ-শিলতব ৯৯ 


ক্থর-র্চনার কাজে জ্যোতিরিজ্ঞনাথের কাছে তার হাতে খাড়। তখন সে রকম অন্থরাগ থাকলে 
অগ্রজের দৃষ্টান্ত দেখে তিনি চিনত্রচর্চায়ও মনোনিবেশ করতে পারতেন। এক রবীন্দ্রনাথেরই বিভিন্ন ভঙ্গিতে 
তিনি যে রেখাচিজ্রে কত প্রতিকৃতি একেছেন তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। gem অগ্রজের চিত্রচর্চার 
সহিত এইভাবে পরিচিত হবার যথেষ্ট স্থযোগ ঘটেছিল। 

পরবর্তীকালে দেখি তার ছুই ভ্রাতুষ্পত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সাধনার যুগে এই ঠাকুরবাড়ী 
সত্যই চিত্রশিক্পচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল । অবনীন্দ্রনাথের মৌলিকতা একদিকে যেমন বাংলার 
চিত্রশিল্পের স্বাপকরূপে তীর খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তেমন বিদেশ হতে গুণী চিত্রশল্লীকেও আকৃষ্ট কবেছিল। 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে তার খ্যাতি স্ুপ্রতিষ্ঠিত। তখন বুবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। 
একই পরিবারের মধ্যে এমন নিবিড় চিত্রশিল্পচর্চ। নিশ্চয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকবে । এমনও হয়েছে 
অবনীন্দ্রনাথ তার কাকার কাব্যগ্রন্থ চিত্রশোভিত করবার জন্য ছবি একে দিয়েছেন । তখনও তিনি চিত্র 
চর্চার প্রতি আকুই হন নি। নিজের কাব্যগ্রস্থকে চিত্রশোভিত করবার ইচ্ছা হতেও তার মনে চিত্রশিল্পের 
প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয় খুব স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু তা হয় fA 

অথচ দেখি হঠাৎ এক সময় ceno জীবনে তিনি চিত্রচর্চা নিয়ে একেবারে যেতে গেছেন। 
১৯২৮ «perc দেখা যায় তিনি এমন ভাবে তাতে ডুবে গেছেন যে মে সময় কবিতাচর্চায়ও তার ভাটা 
পড়েছিল। তিনি বলছেন: 

‘আমার এখনকার সর্ধপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আকা । রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত, 
মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। 
কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে enfe pn? 

আমাদের পরম সৌভাগ্য কবিতার অভিমান স্থায়ী হয় নি। নিজের গরজেই সপত্নী হিসাবে 
নবাগতাকে সংসারে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । ফলে দেখা যায় জীবনের শেষ বারে| বছরের মধ্যে 
কবিতা রচনার সঙ্গে চিত্রচর্চাও তিনি ক'রে গেছেন এবং দু ভাজার চিত্র একে বসেছেন I 

চিত্রের প্রতি তীর এই আকর্ষণের এই ভাবে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত বিলম্বিত হবার মনে হয় একট! 
কারণ ছিল। সম্ভবত ভীর মনের মধ্যে চিত্রশিল্পী হবার একটা আকুতি প্রথম বয়স হতেই বীজ্জ আকারে 
সুপ্ত ছিল। তা যে অনুকুল পরিবেশ পাওয়া সত্বেও ঘুম থেকে জাগে নি, তার সম্ভাব্য কারণ হল, অতি 
নবীন বয়স হতে রসমাহিত্য এবং বিশেষ ক'রে কবিতা তার মনকে সম্পৃণভাবে দখল ক'রে বসেছিল। 
কবিতার আধিপত্য তীর মনে এমন একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেছিল যে অন্ধ কোনো প্রতিযোগীর 
সেখানে অনুপ্রবেশ সম্ভব ছিল না। তা সম্ভব হতে পারত ছুটি প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হলে। প্রথম 
হল চিত্রের প্রতি আকর্ষণ এমন প্রবল হয়ে উঠবে যে ভার অনুপ্রবেশ বন্ধ করবার রসসাহিত্যের আর ক্ষমতা 
থাকবে না। দ্বিতীয়ত বিশেষ কোনো একটি উপলক্ষ্য চাই যা অনুপ্রবেশের পথ সহজ ক'রে দেবে। 
তার পর একবার অনুপ্রবেশ ঘটে গেলে কবির মনে তার প্রতি আকর্ষণের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার [uw 
আকর্ধণী শক্তির ওপর | দেখা যায় চিত্রশিল্পের ভাগ্যবলে এই তিনটি বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে 


১ পথে ও পথের প্রান্ধে। ২৩ । ২১শেকাতিক ১৩৩৭ 
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তার অনুকূলে গিয়েছিল । ফলে তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁর নিত্য সঙ্গিনীর মর্ধাদা 
লাভ করেছিল। অবশ্য একচ্ছত্র আধিপত্য ভার ভাগো ঘটে নি, কারণ কবিতাকে কৰি কোনো দিন 
নির্বাসিত করতে পারেন এমন কি রূপকথার দুয়োরাণীর মর্ধাদায়ও নামিয়ে দিতে পারেন fad শিবের 
জটায় গঙ্গার অবস্থিতির মত চিত্রশিল্প তার জীবনে স্থায়িত্ব পেয়েছিল এবং পার্তীর মত কবিতাও 
জীবনসঙ্গিনী রয়ে গিয়েছিল i 

চিত্রশিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটি শ্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল তা বোঝা যায় তার পরিচ্ছন্ন 
সুন্দর আকৃতির হস্তাক্ষর হতে। বাট বছর বয়স উত্তীর্ণ হবার পর দেখা গেল তার চিত্রশিল্লের প্রতি 
আকর্ষণ এমন বেড়ে গিয়েছে যে তার আত্মপ্রকাশের আকুতিকে দমন করা কবির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
এই অবস্থায় তার আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য এল রচনায় ভুল সংশোধনের প্রয়োজন হতে। প্রথম জীবনে 
তিনি ভুল সংশোধন করতেন সাধারণ রীতিতে, অর্থাৎ যে অংশ পরিবতিত হবে তা সোজান্থজি কেটে 
দিয়ে। ১৯২৪ JER দেখা গেল এই কাটাকুটির ব্যাপারটা তার কাছে গুরুত্পূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়াল । 
সোজাসুজি কেটে দিতে তার মন আর বাজী হল না, তাকে একটা রুচিসম্মত রূপ দিতে একটি ইচ্ছা তার 
মনে প্রবল হয়ে উঠল। সে সময় তীর মনের অবস্থা কিরকম হয়েছিল সে বিষয় তার নিজের উক্তি উদ্ধৃত 
করা ঘেতে পারে । তিনি লিখেছেন : 

‘যখন আমার পাওুলিপির কাটা wisecen পাপীর মত পরিত্রাণ চেয়ে কাদতে শুরু করল এবং 
তাদের অসঙ্কতির Spe] আমার pup পীড়াদায়ক হয়ে উঠল, আমি তখন আমার কর্তব্য কর্মে যত সময় 
দিতাম, করুণাসিক্ত হয়ে অনেক সময় তাদের ছন্দের স্থযমায় মণ্ডিত ক'রে মুক্তি দেবার প্রয়াসে তার থেকে 
বেশী সময় দিতাম i? 

এই উক্তি প্রমাণ করে যে ধীরে ধীরে চিত্রশিল্পের প্রতি তার আকর্ষণ ক্রমশ দুর্বার হয়ে উঠছিল । 
তার এই প্রথম চেষ্টার ফলে যা নতি হয়েছিল তার সঙ্গে কোনো বাস্তব জীব বা জিনিসের সাদৃশ্য ছিল 
না; আপাতদৃষ্টিতে তার! fege আকারের হুলেও তাদের রূপের মধ্যে একটা স্থমিতি স্পষ্টভাবে ফুটে 
উঠেছিল। কোনে আকৃতি কল্পিত জীবের রূপ পেল, কোনোটি বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীস্থপ 
পাখীর মত হয়ে উঠল। এই মৃতিগুলি একরকম বাস্তবতার প্রভাবমুক্ত এবং সম্ভবত এগুলিকে মূলত 
অভিব্যক্তিধর্মী ( এক্সপ্রেলানিহিক ) চিত্র বলা যেতে পারে । তিনি নিজেও দাবী করেন এরা এক একটি 
রূপ বটে, কিন্তু কল্পনাভিত্তিক প্রতিরূপ শয়। তিনি বলেছেন £ 

জগতে রূপের আনাগোলা চলছে, 

সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি বূপ, 
অজান! থেকে বেরিয়ে আসছে জানার ANTT | 
সে প্রতিরূপ নয় ।৩ 

এর পরে তার চিত্রশিল্পে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছিল এবং এই পরিবর্তনের পথেই তা পরবতী 
কালে পরিণত বূপটি লাভ করেছিল । নেই পরিবর্তন অস্কনরীতি এবং চিত্রের প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই 


2 Oalontta Municipal Gazette, Tagore Memorial Bpeoial Supplement, 1941 
e শেষ লপ্তক। পনেরে। 


E 


রবীন্দ্র-শিল্পতত ১০১ 
প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রচলিত পথে তিনি চিন্রাঙ্কনবীতির কোনো শিক্ষা পান নি। তিনি নিজেই 
নিজের শিক্ষক ছিলেন এবং আকার উপকরণও নিজের ইচ্ছামত নির্বাচন ক'রে নিতেন। প্রথম অবস্থার 
কলমের ভগাই তুলির কাজ করত এবং দোয়াতের কালি রঙ হিসাবে ব্যবহার we. কারণ পাগুলিপি 
সংশোধন করতে সেই ছুটি উপকরণই হাতের কাছে পাওয়া যায়। বখন শুধু রেখাচিত্রে সন্তষ্ট না হয়ে 
কালি দিয়ে কোনে! জায়গা ঢেকে দেবার প্রয়োজন বোধ করতেন, তখন তিনি কলমের GU] দিক 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন। পরে আঙ্লের ডগ! কিন্বা নেকড়া দিয়ে এই কাজ সারতেন। 
এই রীতিতেই তার কালো সদায় রঞ্জিত চিত্রগুলি আক! হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বর্ণরঞ্তিত চিত্র 
আকতে যখন শুরু করলেন তখনই তিনি cae এবং তুলি ও 15 বাবহার করতে শুরু করলেন ।৪ 

একদিকে এইভাবে যেমন অস্কনের রীতি পরিবত্তিত হতে লাগল অপর দিকে তেমন চিত্রের 
বিষয়েরও পরিবর্তন লক্ষিত হুল! অবাস্তব কল্পিত মৃন্তির পরিবর্তে আমর! পেলাম অবগুন্ঠিত মহিলার 
মুখ, মুখোস, নানা ভঙ্গিধারী মাহষের মৃত্তি এবং এমন সব চিত্র যারা বাণীও বহন করে। এই সময় দেখা 
যায় যে প্রাকৃতিক দৃশ্ঠও তার চিত্রের বিষয় হতে আরম্ভ করেছে । গাছের কালো মৃতি গোধূলির আকাশের 
সোনালি রঙে ভাস্বর প্রচ্ছদের সামনে দাড়িয়ে অনেক ছবিকে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করেছে। বলা যায় 
ভাবের লেশহীন কল্পনাভিত্তিক চিত্র হতে বাস্তবের অন্ুবর্তা এবং বাণীর ধারক চিত্রের প্রতি তার আকর্ষণ 
ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল | 

আমাদের প্রতিপান্যের সমর্থনে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন কর! যেতে পাবে । রবীন্দ্রনাথের 
অস্কিত চিত্রগুলির মধ্যে অবঞ্তঠনে বেষ্টিত উন্নত নাসিকা ও উজ্জল চক্ষৃভূষিত মহিলার একটি মুখের বার বার 
আবির্ভাব ঘটেছে । তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটি সাদৃশ্য দেখা যায় যে মনে হয় যেন একই মুখের 
আদর্শে সেগুলি চিত্রিত হয়েছে । কিন্তু তা হয় নি, কারণ তিনি মডেল সামনে রেখে এগুলি আকেন নি। 
এক্ষেত্রে নানা শিল্পরসিকের এই চিত্রগুলির প্রেরণা কে সে বিষয় জানবার ওৎস্ুক্য ঘটা স্বাভাবিক | 
অন্ুসদ্ধিৎসা ও কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে এ বিষয় শিল্পরসিক মহলে সত্যই প্রশ্নও উঠেছিল। এমন কি 
তার পরম সেহভাজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী নন্দলাল qu তাকে এবিষয়ে প্রশ্নও ক'রে বসেছিলেন। ভালোই 
করেছিলেন ; কারণ ফলে কবির কাছে একটি সুন্দর ব্যাখ্যাও পেয়েছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা 
সংক্ষেপে দাড়ায় এই । বাল্যে এবং তরুণ বয়সে তার ভ্রাভৃজায়! কারশ্বরী দেবীর স্মেহ পেয়ে তিনি তার 
মুখের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তার মনে সেই মহিলার মুখচ্ছৰি স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল 
এবং সম্ভবত তাই অজানিতভাবে এই চিত্রগুলিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার উক্তিটি 
এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 

BOYS PrE ad qM M QEON RE ছবি আকতে 
বসলে অনেক সময়ই তার চোখ দুটো আমার চোখের সামনে জল wer করতে থাকে কিছুতেই ভুলতে 
পারিনে। তাই ছবিতেও বোধ হয় তার চোখেরই আদল এসে যায় ।'৫ 
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ঘোমটা পরা মুখের সহিত এই সাদৃশ্য ছুটি বিষয় সাক্ষ্য দেয়। প্রথম তার নতুন বৌঠানের CAR 
তাকে কি গভীরভাবে তীর প্রতি আকুষ্ট করেছিল, তার পরিচয় দেয়। তাই দেখি নতুন বৌঠানের ঘোমটা 
পরা মুখের এই স্মৃতি তার শেষ জীবনে রচিত কবিতাও qua করে। মম্পকিত কবিতাটির প্রাসঙ্গিক অংশ 
নীচে দেওয়া হল ঃ 
বেহালাটা হেলিয়ে কাধে ছাদের 'পরে দাদা, 
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন Ws হাত তীর সাধা d 
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে, 
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তার শাড়িটি লালপেড়ে 1৬ 
দ্বিতীয়ত তা প্রমাণ করে তার চিত্রের রঙ বিশ্ুদ্ধভাবে অবাস্তব না হয়ে বাস্তবতার দিকে মাই হয়েছে। 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১৯২৮ gota হতে তার চিত্রশিলের প্রতি আকর্ষণ এত প্রবল হয়ে 
উঠল যে প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত পূর্ণ উদ্ধমে ছবি আকা! তার চিন্তবিনোদনের অন্যতম অবলম্বন হয়ে 
দাড়িয়েছিল। ফলে তিনি গানের মত দুহাজারের ওপর ছবিও দিয়ে যেতে পেরেছিলেন । এমন কি 
১৯৩৭ ERI মধ্যে এত ছবি আকা হয়ে গিয়েছিল যে তিনি ভারতের বাহিরে নানা স্থানে তীর স্বহস্ত- 
চিত্রিত ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার ফলে দেখি বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী 
বন্ধুর বদান্ততা ও সহায়তায় তিনি ১৯৩০ pira যখন পশ্চিমে যান তার এক চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল 
প্যারিসে, বালিনে, বামিংহামে এবং নিউ-ইয়র্কে । পশ্চিমের মানুষের সে প্রদর্শনী ভালোই লেগেছিল; 
কারণ তার চিত্রে স্থমিতিবোধ সুস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে চিত্রগুলি বাস্তবতার প্রভাবমুক্ত হওয়ায় পশ্চিমের 
সমসাময়িক চিত্রের সমধর্মী ছিল। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে ঠিক আসে না বলে 
এখানেই তা শেষ করা যেতে পারে | 
বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ‘চিত্রলিপি’ নাম দিয়ে তাঁর অঙ্কিত কতকগুলি নির্বাচিত চিত্রের আলবাম 
দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছেন । প্রথম খণ্ডটিতে আঠারো খানি চিত্র সন্নিবেশিত হয়ে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি আরও পনেরো খানি ছবিসহ তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রথম 
খণ্ডটি বর্তমান আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূলাবান। কারণ যে ছবিগুলি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের 
ওপর ববীজ্ছনাথের নিজন্ব মন্তব্য আছে। আ্যালবামের আরস্তে ভূমিকা হিসাবে সন্নিবিষ্ট কবিতাটি দেখে 
মনে হয় এগুলি ১৯৩৬ খৃন্টাব্দের ছুল1ইএর পূর্বে রচিত হয়েছিল। আমাদের প্রতিপান্যের সমর্থনের জন্য এই 
প্রসঙ্গে এই চিত্রগুলির করেকটির বিবরণ Orex] দরকার হয়ে পড়েছে। 
প্রথম খণ্ডের ৯নং চিত্রে পাই নানা বর্ণে রঞ্জিত একটি প্রাগৈতিহাসিক জীবের মৃতি। জীবদেহ নিয়ে 
ক্রমবিকাশের প্রথম যুগে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় প্রকৃতি বিরাট আকারের নানা সরীন্থপ সৃষ্টি করেছিল। 
এইসব অতিকাস্ জীবের মধ্যে প্রাণ শক্তির স্ফুরণ হবার স্থযোগ ছিল না; কারণ তাদের বৃদ্ধিশক্তি তুলনায় 
সক্রিগ ছিল না'। তাই তারা ধরণীর বক্ষ হতে মরে গিয়েছে । শিল্পা এখানে কল্পনার সাহায্যে তারের 
একটিকে চিত্রিত ক'রে বলতে চেয়েছেন যে দেহের অনুপাতে তাদের চিৎশক্তির দুর্বলতাই এই অতিকায় 
সরীস্থপদের ভাগাকে বিড়স্বিত করেছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করেছেন তা হুল এই : 
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আপনারে জানে না সে সেই তার হয়েছে বন্ধন, 
অসম্পূর্ণ চিত্রনাথে বিজড়িত প্রাণের স্পন্দন । 
এই বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তীর “রিলিজিয়ান অফ ম্যান' শীর্ষক গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা 
করেছেন। সেখানেও তিনি একই কথা বলেছেন।৭ স্থতরাং দেখা যায় তীর দার্শনিক গ্রন্থে যে কথ! 
তিনি ভাষায় বলতে চেয়েছেন তা এখানে চিত্রের সাহায্যে বলেছেন; অর্থাৎ চিত্রকে বাণীর বাহন হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন। 
১৭নং চিত্রটি একই ধরনের । এখানে দেখি একটি কুমীরের মত আক্কৃতিযুক্ত সরীস্থপের পিঠে 
একটি মানুষ বসে রয়েছে । স্পষ্টতই এটির উদ্দেশ্য শিল্পীর চিন্তাকে চিত্রে রূপ দেওয়া । 'রিলিজিয়ান 
অফ ম্যান'-এ প্রকৃতির গবেষণাগারে কেমনভাবে প্রাণশক্তির বিকাশলাভ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। তীর প্রতিপাদ্য হল প্রথমে দেহের বিরাটত্বের দিকে প্রকৃতি sa দিয়েছিল। 
ফলে উদ্ভব হয়েছিল অতিকায় জীবের । তারা জীবনযৃদ্ধে নিতান্তই অসমর্থ ছিল বলে লোপ পেয়ে গেছে। 
তার পর জীবনযুদ্ধের উপযোগী করবার জন্য জীবদেহকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারে সজ্জিত কর! হয়েছিল এবং 
জীবের মনের মধ্যে প্রোথিত আকারে নানা বৃত্তি দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতি যেন তাদের জীবন ধারণের 
সমস্তার সমাধানের ভার নিজের হাতে নিতে চেয়েছিল । তাই বাঘ পেল DT দংষ্রা, মেরুদেশের ভানুক 
পেল পুরু পশমের জামা, হরিণ পেল দ্রুতগতির উপযোগী পা! বৃত্তি চালিত হয়ে বিভিন্ন জীব শিখল 
কখন দেশাস্তরে যেতে হবে, কখন বাসা ধাধতে হবে, কিভাবে সন্তানের সেবা করতে হবে ইত্যাদি | 
এই পরীক্ষা আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করল। তার পর প্রকৃতি নৃতন পথে গেল । মানুষকে দিল শুধু বৃদ্ধি 
শক্তি এবং নানা সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার নির্মাণে সাহায্য করবার জন্য ছুটি মুক্ত হাত। সেই কারণে 
তার মধ্যেই প্রাণশক্তি পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ পেল | 
অতিকায় সরীস্থপের তুলনায় বুদ্ধি ও প্রাণশক্তির ধারক হিসাবে মানুষের উৎকর্ষ সুচিত করতেই 
এই চিত্রখানি যে আকা হয়েছে, শিল্পীর নিজের রচিত মন্তব্যটি হতে সে কথা বুঝতে RN হবে না। 
শিল্পী মন্তব্য করেছেন £ 
এসেছে প্রথম যুগে প্রকাণ্ড প্রচ মাংস স্তুপ 
efe ধরণী পৃষ্ঠে । প্রাণের সে nfi স্বরূপ 
সৃষ্টির তিমির রাত্রে। ক্ষুদ্র তনু মানুষ তাহার 
মনের আনিল দীপ্ধি। সংশয় ঘুচিল বিধাতার | 
ঠিক অমুরূপ ভাবধারা আমরা “রিলিজিয়ান অফ ম্যান’-এ পাই ।৮ 
আর একটি চিত্রের কথা উল্লেখ ক'রেই আমাদের এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। এই 
প্রথম খণ্ডের আঠারো! নং চিত্রে দেখা যায় ছুটি afas ফুল ভূপৃষ্ট ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে। এই চিত্রটির 
* "The.resouroea lor living, tho earth offered for the children were reoklessly spent by the 


megalomaniac monsters of an immoderate appetite for the sake of manistaining & cumbersome system 
of dead burdens that threatened them in thelr true progress. —The Religion of Man, The Creative Spirit. 


X w ‘At last when the spirit of life found her form in man the effort she had begun completed 
its aycle'—The Religion of Man. Tha Creative Spirit. 
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মধ্য দিয়ে শিল্পী এই বাণী শোনাতে চেয়েছেন যে পৃথিবী যতদিন মাত্র wes সমষ্টি ছিল ততদিন তার 
জীবন ছিল অর্থহীন। যেদিন প্রথম তার বুকে প্রাণ ফুটল সেদিনই তার জড়তার ঘুম ভাঙল। এই 
উদ্দেশ্বে চিত্রটির সঙ্গে এই শ্লোকটি যুক্ত হয়েছে : 
বিপুল প্রস্তর পিণ্ড etas কণ্ঠরুদ্ধ করি 
ছিল যুগে যুগাস্তরে অর্থহীন দিবা বিভাবরী, 
দীর্ঘ তপস্যার পরে ভাঙাইল প্রথম quA 
ধরণীর বাণী হারা ঘুম 1 


চিত্ৰশিল্প সম্বন্ধে তার চিন্তার সঙ্গে যে তার আচরণ সঙ্গতি রক্ষা করছিল না, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে বিষয় 
অবহিত ছিলেন৷ চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তার প্রাথমিক চিন্তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত একটি 
কবিতার অংশে । সেখানে তিনি বলেছেন E 
পড়েছি আজ রেখার মায়ায়। 
কথা ধনীঘরের মেয়ে, 
অর্থ আনে সঙ্গে করে, 
মৃখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর I 
রেখা AAE, অর্থহীনা, 
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক |? 
উপরের মন্তবো তিনি রসসাহিত্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের প্রকৃতির তুলনা করেছেন। উভয়েই শিল্প। 
তবে দেখা যায়, তীর মতে রুসলাহিত্যের কারবার কথা নিয়ে, কিন্তু চিত্রশিল্পের সঙ্গে ভাবের কোনে! 
সংযোগ নেই ; তার বিকাশ ভাবমূক্ত বিশুদ্ধ রূপের প্রকাশে । এই ধারণা পোষণ করা সত্বেও দেখ! যায় 
তার শেষের দিকে আকা অনেক চিত্র বাস্তবধর্মী, যেমন মানুষের মুখ, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানা মস্স্যমৃতির 
বিভিন্ন ভঙ্গিতে সমাবেশ । আরও দেখা যায়, কয়েক ক্ষেত্রে তিনি তার চিত্রগুলিকে তীর চিন্তার বাহন 
sce ব্যবহার করেছেন। চিত্রলিপির প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত চিত্রগুলি সম্পর্কে এই মন্তব্য বিশেষভাবে 
প্রয্নোগযোগা ৷ আযালব্যামের নামকরণের মধ্যেও যেন তার একটি ইঙ্গিত আছে । এইভাবে তার চিন্তায় 
আচরণে একটি অনৈক্যও এসে পড়ে | 
তিনি যখন প্রথম খণ্ডের চিত্রগুলির সঙ্গে তাদের কাব্যে ব্যাখ্যা জুড়ে দেন, তখন যে এই অসঙ্গতি 
সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তিনি তার কোনো! সস্ভোষ্জনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন fed 
ঠিক বলতে কি জবাবদিহি করবার মত কোনো যুক্তি ছিল না; তাই এই উৎপাতের ws তিনি সোজাসুজি 
চিত্রশিল্পের নিকট ক্ষমা চেয়েছিলেন ৷ তিনি এইটুকু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই উৎপাত ক্ষণস্থায়ী এবং 
নজর করবার যোগ্য নয়। এই আশ্বাম বাক্যটি একটি কবিতার আকারে তিনি চিন্রলিপির প্রথম খণ্ডের 
প্রাবুস্তেই স্থাপন করেছিলেন । সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হুল : 


» শেষসপ্তক। হোলে! 


*. 


AS 


রবীন্্র-শিরতত রিনি 


অরি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিষ! 
যদি খর্ব করে থাকি দিতে গিয়ে বাক্যে ঘেরা সীমা, 
বাকোর অতীত তুমি । আপন প্রকাশ আপনাতে 
নিয়ে সাথে নিজে দাও দেখা, বচনের মলিনাথে 
জক্ষেপ কর না কভু | সসঙ্কোচে যে কয়টি 
শ্লোক এনেছি সম্মুখে তব, তার পরে নাই দিলে চোখ I 
তোমার আশ্রয় নিল, পাথী যথা ঠাই লয় গাছে; 
থাক তারা, অর্থ যে তাদের ছাড়ায়ে গিয়ে আছে। 
মনে হয় তার এই যে ধারণা যে চিন্রশিল্লের সহিত অর্থের কোনো মংযোগ নেই, তার কাজ 
ভাবমুক বিশুদ্ধ রূপের রচনায় সীমাবদ্ধ, তার ভিত্তি ছিল, চিত্রচর্চায় তাবু প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা | 
তিনি তখন লক্ষ্য করেছিলেন যে কবিতা যেভাবে তিনি রচনা করেন চিত্র অঙ্কিত হয় ঠিক তার উল্টে 
রীতিতে | কবিতায় অম্প্টর্পে হলেও ভাব আলে আগে, তার পর কলমের মুখে রচনা নেমে আসে । চিত্রের 
বেলায় ঘটে ঠিক উল্টো ব্যাপার_-আগে আসে রেখা, তার পরে তার রূপ যখন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে তখনি 
শিল্পীর মাথা তুলিকে (তীর ক্ষেত্রে কলম ) নিয়ন্ত্রিত করতে আরম্ভ করে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন £ 
'কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী 
বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি করে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে | 
আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী_ রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় 
কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই মেটা পৌছতে থাকে মাথায় 129 
স্থতরাং তীর অভিজ্ঞতায় চিত্র অন্তত প্রথম অবস্থায় আপনি গড়ে ওঠে, শিল্পীর মন তাকে 
নিয়ন্ত্রিত করে না এবং যা গড়ে ওঠে তার সঙ্গে অর্থের কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই জন্যই মনে হয় অসিত হালদার 
মন্তব্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ জার্মাণ চিত্রশিল্পী কুবিনের মত হ্থরু-রিয়ালিই' ছবি আকতে আরম্ভ 
করেছিলেন ।১১ 'স্থর-রিয়ালিজম' ঠিক একটি শিল্পীগোষ্ঠীর সুচক নয়, তা একটি আন্দোলনের মত। 
প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর তার wap) তার মূলনীতি হল বুদ্ধিশক্কি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত রেখে স্থির আকুতিকে 
অভিব্যক্তি খু'জতে দেওয়া । এই সাধারণ নীতির প্রেরণাই বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের নানা 
শিল্পী-গোষ্ঠীকে পরিচালিত করেছে । তাদের বিশ্বাস, বুদ্ধি শক্তির প্রভাব হতে মুক্ত থেকে চিত্রশিল্পের 
গড়ে ওটা উচিত। কাজেই এর প্রেরণায় ভাবমুক্ক শিল্প গড়ে ওঠে । এই তত্বের মূল লক্ষণ হল শিল্পের 
আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ।৯২ বুবীন্দ্রনাথের উপরের উক্তি হতে দেখা যায় যে তার অভিজ্ঞতায় 
তীর শিল্প অন্তত প্রথম দিকে আত্মনিয়স্ত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছিল। স্থতরাং তাকে স্থর-রিয়ালিজম্‌-ধর্মী 
বলা! যায়। - 


১: পথে ও পথের m) ২৩ 
১১ অসিতকুমার হালদার ৷ রূপদশিকা। ভারতে fecu শিল্পের প্রভাব 
১২ Casaell’s Encyolopaedia of Literature, Pp. 880-9 | 
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কিন্ত দেখা যায় তার চিত্রের ভাববিমূ আত্মনিয়স্ত্রিত ক্লপ বেশী দিন বজায় থাকে নি। তা ক্রমশই 
বিমূর্ত কৃতি হতে সরে গিয়ে মূর্ত প্রকৃতির চিহ্ন বহন করতে আরম্ভ করেছে। এই প্রসঙ্গে তার 'চিত্রলিপি'র 
প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত চিত্রগুলির বিষয় আর একবার উল্লেখ করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে তিনটি চিত্রের 
বিস্তারিত ব্যাখা! দেওয়া হয়েছে তাদের স্থাপন করা যেতে পারে । তাদের প্রত্যেকটি তার নিজস্ব চিন্তার 
faar বহুন ক'রে ফুটে উঠেছে | এগুলিকে যে ভাবধর্মী হিসাবে বাবহার করা হয়েছে তাও তিনি 
স্বীকার করেছেন | 

ঠিক বলতে কি এই ধরনের চিত্রকে আদে ভাবমুক্ত বলা যায় না। এগুলি শুধু ভাবধর্মী নয়, 
অনতরিক্লভাবে কাবাধর্মী। এখানে রঙে ও রেখায় যেন কবিতা রচিত হয়েছে। এদের সঙ্গে তুলনা 
চলে ইংবেজ চিত্রশ্লী ওয়াটস্-এর চিত্রের সঙ্গে। তিনি তার চিত্রকে ভাবপ্রকাশের উপায় হিসাবে বাবহার 
করেছিলেন | এই প্রসঙ্গে তার 'ম্যামন', ‘লাভ আও লাইফ" এবং ‘হোপ’ নাম দিয়ে চিহ্নিত চিন্রগুলির 
উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ “হোপ"'শীর্বক ছবিখানির একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে 
পারে। এখানে দেখানো হয়েছে, একটি নারীষৃত্তি ভূমগুলের ওপর বসে রয়েছে, তার চোখ ছুটি বাধা এবং 
হাতে একটি তারযস্ত্রে সে একটি সুর তুলছে । উদ্দেশ্ড হল দেখানো যে চারিদিকে আধারে ঢেকে গেলেও 
আশার ক্ষীণ বতিকা জলতে থাকে । চিত্রটি যেন মৃতিমতী আশা | 

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর চিত্র এবং ওয়াটস্-এর অঙমুরূপ চিত্রগুলি সমধর্মী হলেও এক বিষয় তাদের 

কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। ওয়াটস-এর চিত্র পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল যুগের অন্থবর্তাঁ হয়ে নিখু'তভাবে বাস্তব- 
ধর্মী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি ততখানি বাস্তবধর্মী নয়। তিনি যে চিত্র একেছেন তাকে পরিপূর্ণভাবে 
বাস্তবের মত কূপ দেন নি, বাস্তবের সঙ্গে সাদৃশ্য চিত করতে যতটুকু দরকার ততটুকু CS টেনেছেন, 
হার বেনী নয়। এ বিষয় তিনি ভারতীয় চিত্ররীতির অনুসরণ করেছেন। অজস্তার চিত্রগুলি বাস্তবধর্মী 
বটে কিন্তু পূর্ণরূপে নয় ; পাশ্চাত্য চিত্রে যেমন বস্তুর গভীরতা শ্থচিত করতে ক্লাসিকাল যুগে বিশেষ cw 
নেওয়া হত এখানে তার চেষ্টা নেই | 

এই প্রসঙ্গে চিত্রলিপির প্রথম খণ্ডের দশ নং চিত্রটির বিষয় আলোচনা করা যেতে পাবে। 
এখানে দেখি একটি যুগলমৃতি দাড়িয়ে, একটি নারী, অপরটি পুরুষ । সঙ্গে কবিতায় এই ব্যাখ্যা সংযুক্ত : 

মৌন ভঙ্গি সনে। 
যুগল হিয়ার মিলন ঘনায় মনে | 
তাহারি ঈষৎ ইশারা অবাক CANTS | 

মৃতি ছুটি রেখায় wis, একেবারে বাছলাবজিত, এমন কি মুখের নাক, চোখ, eb ফোটানো হয় নি। 
এই শ্রেণীর ছবিগুলি বান্তবধর্মী কিন্তু পরিপূর্ণরূপে বাস্তব নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে 
শিল্পী নন্দলাল au মন্তব্য করেছিলেন তীর চিত্র 'বস্ত-অন্কৃতি না হয়েও তা বাস্তব 1১৩ 

মনে হয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তার চিন্তা ও তার সঙ্গে তার আচরণের অসঙ্গতি লক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
পরবর্তী কালে তার মতের কিছু পরিবর্তন করেছিলেন । প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি 
এক সময় জোর ক'রে বলেছিলেন যে চিত্রশিল্পের সঙ্গে অর্থের কোনো সংযোগ নেই। পরে তিনি বলেন 
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যে তার ধারণায় চিত্রশিল্পের বিকাশের স্বাভাবিক গতি হল বাস্তব হতে অবাস্তবের দিকে । এই প্রসঙ্গে 
তিনি সংগীতের সহিত তাঁর তুলনা করেছেন । সংগীতের আর্ত ভাবের বাহন হিসাবে কথার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে, কিন্ত ধীরে ধীরে বাণীর বন্ধন হতে নিজেকে xe ক'রে সংগীত আবেগকে কথা বিহীন স্বরে প্রকাশ 
দিয়েছে । তীর মতে মুক্তির পরিবেশে সংগীতের এই বিমূর্ত রূপেই তার পরিণত রূপটি ফুটে উঠেছে। তার 
এই মন্তব্যটি ইংরাজিতে লেখা । তার বাংল! অনুবাদ নীচে দেওয়া হলঃ 

‘এটা নিশ্চিত সত্য যে প্রথম অবস্থায় সুর কথার সঙ্গে মিলে তার অস্নিহিত ভাবকে Afab 
করত। কিন্ত পরে সংগীত এই দাসত্বের বন্ধন খণ্ডন করে, কথা হতে মুক্ত হয়ে RAIA আবেগ এবং 
অন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে শুরু করল। ঠিক বলতে কি এই মুক্ত মংগীত স্বীকার কবে না যে, যে আবেগ 
বাক্যে প্রকাশ করা যায় তা সংগীতের অপরিহার্য অঙ্গ, যদিও সংগীতের কাঠামোতে তার গৌণ ভূমিকা 
থাকতে পারে। সংগীতের এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা তার উৎকর্ম সাধন করেছে । আমার ধারণা! চিত্র এবং 
ভাস্ক্যশিল্পও এই পথে প্রাকৃতিক বস্তু এবং ঘটনাবপীর সহিত নিত্য cre হতে we হয়ে বিকাশ 
লাভ করে r2 

সুতরাং তার ঈষৎ পরিবর্তিত মতটি হল চিত্রশিল্প বাস্তবতা-মুখী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তার 
বিকাশ ঘটে তাকে ভাব হতে বিচ্ছিন্ন করলে। এই প্রসঙ্গে তিনি সংগীতের সহিত তার তুলনা ক'রে 
ইঙ্গিত করেছেন যে তারও বিকাশের পথ এই দিকে । কিন্তু আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে তার সংগীত TEN 
চিন্তা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তিনি সেখানে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা ঠিক এর 
বিপরীত । এই বিষয় এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । স্থতরাং এখানে 
তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই হবে খে সেখানে দেখেছি ভাব হতে বিচ্ছিত্র- 
রূপে মংগীতকে কল্পনা করতে তার ভালে! লাগে নি। তিনি বাংলার femen. এতিহের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
ক'রে সংগীতকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন । তিনি কথার সঙ্গে সুরের মিলন সাধনকে জীবনের 
ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সংগীতের আদশরূপ আবিষার করেছিলেন কথার ও সবরের সংযোগে | 
তা পার্বতী-পরমেশ্বরের যুক্তরূপের সহিত তুলনীয়, তাই তাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন সংগীতের 
অর্ধনারীশ্বর রূপ | 

এই নব দেখে মনে হয় চিত্ৰশিল্প সম্বন্ধে তার যে ধারণা যে ভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা উৎকর্ষ লাভ 
করে তা তীর মতিগতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ন! । সেটি প্রমাণ হয় সংগীত সম্বন্ধে তার চিন্তা হতে। তার 
এই মনোভাব নৃত্যের ক্ষেত্রেও পরিবতিত হয় নি। তিনি qwe ব্যবহার করেছিলেন অভিনয়ের অঙ্গ 
হিসাবে। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল কেবল চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে। তার কারণ সম্ভবত চিত্রশিল্পী 
হিসাবে তিনি যে প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাই। সেখানে তিনি দেখেছিলেন fefe দ্বার! 
অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায়ই তাঁর চিত্র গড়ে উঠছে। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম এবং তা ঘটেছিল একটা বিশেষ 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি এই কাজে নেমেছিলেন বলে। রচনার কাটাকুটিগুলিকে একটি স্্যমরূপ দেবার 
ইচ্ছা হতেই তার এই অভিজ্ঞতার উদ্ভব হয়েছিল। সাধারণ ক্ষেত্রে তার উল্টো পথেই শিল্পী চিত্রচর্চায় 
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জড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি নিজের প্রথম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত মতের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবাম্বিত হয়েছিলেন বলেই দেখা যায় যে তিনি চিত্রশিল্প সম্বন্ধে যা বললেন তার সঙ্গে তার আচরণের 
সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। 

কতকণঞ্ডলি শিল্প আছে যেখানে কথা হতে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় লা। তার কারণ সেখানে 
কথাকে অবলম্বন ক'রেই শিল্প গড়ে উঠেছে। রসসাহিত্য এই ধরনের শিল্প। কবিতা হুক, গল্প হুক, 
TATA হক এসব ক্ষেত্রেই কথাই অবলম্বন । তার কারণ সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের কাহিনীও মানুষের 
হৃদয়ে যত কিছু ধরনের আবেগ বা অহুভূতি দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাকে ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে 
চে! করা হয়। কাজেই ভাবের সঙ্গে সেখানে কথার fepe কথার সেখানে অর্থবহন না ক'রে 
উপায় নেই । কারণ, তার সাহায্যেই ভাবকে চিত্রিত করা হয় এবং কাহিনীকে বর্ণনা করা হয়। এখানে 
ভাব হতে রূপকে অর্থাৎ কথাকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। 

আর এক ধরনের শিল্প আছে যেখানে ভাবের সঙ্গে রূপের এমন অচ্ছেগ্য সম্বন্ধ গড়ে ওঠে নি। 
S ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে, আবার সম্পূর্ণ পৃথক থেকেও শ্বয়ংনির্ভর হয়ে গড়ে উঠতে 
পারে। যেখানে অন্তরের ভাব বাহিরের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে মেখানে পাই শিল্পের যুক্তরপ। আর 
যেখানে পৃথক অবস্থায় পাই সেখানে তার মুক্তরপ। এই শ্রেণীতে পড়ে সংগীত, নৃত্য এবং চিত্রশিল্প। 
সংগীতের ভাব হতে মুক্ত রূপ স্বাভাবিক অবস্থায় পাই যন্ত্র সংগীতে । সংগীতের স্বাভাবিক অবস্থায় যুক্তরূপকে 
পাই ক সংগীতে । এখানেও যে সংগীত ভাব হতে নিজেকে পৃথক ক'রে নিতে পারে তার we উদাহরণ 
মেলে হিনুস্থানী আলাপ সংগীতে | নৃত্যও স্বাভাবিক পথে ভাবমুক্ত রূপে বিকাশলাভ করতে পারে ! 
তখন তাকে আমরা নৃত্ত বলি। তা অলিনয়ের বাহন হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। সেখানে তাকে 
ভাবের সহিত JFET পাই | 

ঠিক অহ্ুরূপ ভাবে চিত্রেরও স্বভাবতই ছুই রূপে বিকাশলাভ করবার ক্ষমতা আছে। ভারতের 
প্রাচীন চিত্রে বা পশ্চিম দেশের ফ্লানিকাল চিত্রে রূপের সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেছে । তারা চিত্রের 
যুক্তরপের উদাহরণ । চিত্রের ভাব হতে মুক্ত রূপের উদাহরণ আমরা প্ররুতির বাঙ্যেও পাই। বরফের 
cu স্কটিকরূপ পাই, অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে তা uan জ্যামিতিক নকপায় সাজানো হয়ে কি 
বিচিত্র কূপ ধারণ করেছে । আমাদের দেশের লোকশ্ল্লের অঙ্গ হিসাবে যে আল্পনা দেওয়ার রীতি গড়ে 
উঠেছে তা স্বাভাবিক পথে বিকশিত বিমূর্তচিত্রশিল্পের সুন্দর উদ্দাহরণ । 

অস্বাভাবিক পথেও শিল্পের ভাবমুক্ত রূপের প্রতি আকর্ষণ শিল্পীর মনে জাগে । তার সুন্দর 
উদ্ধাহরণ শিলে ইদলাম ধর্মের প্রভাব | ইসলাম ধর্মে বন্ধ অনুকরণে প্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ festi 
তাই দেখা যায় শিল্পীর আকুতি সেখানে চিত্রশিল্পের মুক্তর্ূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই মধ্যযুগে 
অলংকৃত হস্তাক্ষর বা! 'ক্যালিগ্রাফি' সেখানে শিল্পের স্থান অধিকার করেছিল। হম্তলিখিত কোরাণের কত 
মনোহর সংস্করণ রচিত হয়েছিল। তাদের অক্ষরগুলি শুধু কারুকার্য খচিত নয়, প্রতিটি পাতা নানা 
নকসার সাহায্যে চিত্রিত | 

মনে হয় সম্প্রতি একটি বিশেষ পরিবেশের আহুকৃল্যে ইয়োরোপে চিত্রশিল্প যুক্তরূপ হতে মুক্ত রূপের 
দিকে ঝুকি নিয়েছে । তারই ফলে নানা গোষ্ঠীর স্ুর-বিয়ালিজমধর্মী চিত্ররীতি গড়ে উঠেছে। মনে 


& 





রবীন্্র-শিল্পতন্ব " 
হয় সেই emm পরিবেশের স্বষ্টি করেছে দুটি কারণ । প্রথমত পশ্চিমে চিত্রশিল্পের ক্লাসিকাল যুগে বাস্তব 
ধর্মী চিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে গিয়েছিল। মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, লিয়োনার্দো দা বিঞ্চি, 
তিতিয়ান, গোয়া, গেনসবারা প্রভৃতির চিত্রে তার পরিণত রূপটি পাই । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
পর্যন্ত একরকম সেই আদর্শ ই শিল্পীর লক্ষ্য ছিল। সে পথে pes কিছু দেখাবার স্থযোগ না থাকায় 
প্রতিভাবান শিল্পী নৃতন পথের সন্ধানে ঘুরছিলেন, যাতে নৃতন রীতি প্রবর্তন ক'রে খ্যাতি অর্জন করতে 
পারেন । এই পথেই ইমপ্রেসানিজম, কিউবিজম এবং আরও পরে এক্সপ্রেমানিজম প্রভৃতির জন্ম i 

দ্বিতীয় কারণটি সম্ভবত প্রযুক্তি বিদ্যার vue! উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে 
মাহুষের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন দৃষ্য এবং বস্তর ছবি তোলা ফটোগ্রাফির সাহায্যে নিখুঁতভাবে সম্ভব হল। 
কাজেই ফটোগ্রাফের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে শিল্পীর বাস্তবধর্মী চিত্র আকার সম্ভাবনা একরকম নিঃশেষ 
হয়ে গেল। সেই কারণে সম্ভবত শিল্পীর মন তার পর হতে চিত্রশিল্পের্‌ মুক্ত রূপের প্রতি বেট আকৃষ্ট হল। 
অসিতকুমার হালদারও এই মত পোষণ করেন ।৯৫ 

একথা শ্বীকার্ধ যে চিত্রশিল্পের মুক্তরূপ ও qe দুটিই শিল্প হিসাবে পরিগণিত gata যোগা। 
তবে এ কথা সম্ভবত বলা যায় না যে মুক্ত রূপেই তা বেশী উৎকর্ষ লাভ করে। কুচি ও মতিগতি অনুসারে 
ভিন্ন শিল্পর্সিক ভিন্ন রীতি পছন্দ করেন। যেমন কণচসংগীতের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী সংগীত ও ববীন্দ্রসংগীতে 
রুচির বিভিন্নতা দেখা যায়। বরং এটুকু বলা যায় যুক্তরপের আবেদন বেশী ব্যাপক, কারণ শিল্পরসিক 
সহজেই তার রস গ্রহণ করতে পারেন, শিল্পীর মনের ভাব গ্রহণ করতে SII অপেক্ষা করতে হয় না। 
অতিরিক্ত ভাবে esc) সামগ্রিক সমিতি আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার আবেদনও 
ব্যাপক, তা যেন আমাদের মনকে আরও বেশী ক'রে আলোড়িত করে । মুকুরূপে সামগ্রিক সমিতি রূপের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু যুক্তরূপে ভাবের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবে তা বিস্তারিত। চিত্রশিল্প সেখানে 
সমৃদ্ধতর এবং জটিলতর আকার পায়। হুতরাং রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মূল প্রতিপাদ্য যে, মুক্তরূপেই 
চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ_তা গ্রহণ কর! শক্ত হয়ে পড়ে | 


১৫ অলিতকুমার হালদার । রূপদিকা। যুরোগের আটে আধুনিকতার কারণ 
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রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? 


রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাকে নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ একে বলেছেন--গতীরতম 
অন্তরসত্তা, কেউ বলেছেন--সৌোন্দর্যচেতনা বা aftage, কেউ বা বলেছেন_ মহাচৈতন্য । অনেকে 
আবার তাকে বিশ্বদেবতারই নামান্তর বলে মনে করেছেন | তাদের সিদ্ধান্ত যেমন বিভিন্ন রকমের তেমনি 
তাদের বিচারের মানদ 9৪ এক নয়! যেমন সৌন্দর্ধধর্ম ও অন্ুপ্রেরণাবাদের দিক থেকে, তেমনি জীব- 
বিজ্ঞান ও ধর্মদর্শনের দিক থেকে জীবনদেবতাকে বিচারের চেষ্টা হয়েছে। সেই সব বিচিত্র ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ এটাই suf. করে যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এক রহস্তময় সত্বা এবং সেই রহস্যময় সত্তা 
সম্পর্কে নিশ্চয় ক'রে কিছু বল! কঠিন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতো বড় প্রতিভার মধ্যে জটিল ও বিচিত্র 
এষন কি আপাত-বিরুদ্ধ ভাব ও অনুভূতির সমাবেশ স্বাভাবিক বলে তার জীবনদেবতার প্রশ্নে কোনো 
aw সিদ্ধান্তে পৌছোনো সহজ নয়। এই সব কথা স্মরণে রেখেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার 
স্বরূপ নির্ধারণে অগ্রসর হতে চাই | 


à 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা Ce—42 প্রশ্নের উত্তর খোজার আগে আমাদের ঠিক ক'রে নেওয়া 
উচিত, কোন রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা । আমরা সকলেই জানি, রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভা ও 
সর্বাশ্রযী ব্যক্তিত্ব বহুবিচিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে; এক রবীন্দ্রনাথের মধো অন্ুস্থাত হয়ে আছে নানা 
রবীন্দ্রনাথের মালা ॥ তিনি যেমন কবি ও শিল্পী তেমনি দার্শনিক তাত্বিক সাধক মানবতাবাদী efe- 
প্রেমিক এবং আরো কত কি! তার এই নানা পরিচয়ের মধো কোনটির সঙ্গে জীবনদেব্তা একান্তভাবে 
যুক্ত, তা প্রথমেই ভেবে দেখা কতব্য। ববীজ্ঞনাথ নিজে মনে করতেন, তার লবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে, 
তিনি কবি। ১৮৯৩ yra, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ৩২ বৎসর এবং কবি হিসেবে তার খ্যাতিও 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেই সময়ে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন__“কবিতা৷ আমার বহুকালের প্রেয়সী | 
বোধ হয় যখন আমার রখীর মতো! বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্দত্তা হয়েছিল-'' । আমার 
আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদাৰিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে 
আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি__আমি বেশ বুঝতে পারি এই 
আমার স্বান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ কর! যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও 
মিথ্যা কথা বলি নে_ সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান D এর অনেককাল 


পরে ১৩৩৮ সালে বৃদ্ধকবি আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন__-'জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে 


বি্বারকালে আজ সেই চক্রকে সমগ্রক্ূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, 


১ aA ৯৪ সংখাক প্র 
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রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? ১১১ 


একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র ।-:-আমি তবজ্ঞানী শাস্বজ্ঞানী 
গুরু বা নেতা নই... ।'২ সুতরাং এটা স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার কবিপরিচয়ের ওপর সবচেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে এটাও প্ররণীয় যে, তিনি জীবনদেবতার কথা প্রথম বলেছেন 
তার কাব্যে, পরে তার ভূমিকা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন চিঠিপত্রে ও গন্ধ প্রবদ্ধে। আর সেই 
কারণেই আমরা মনে করি তাঁর জীবনদেবতাকে দেখ! উচিত তীর কাব্যাকৃতির আলোকে, তীর কবিপুকুষের 
সঙ্গে যুক্ত F'TA | 
রবীন্দ্রনাথের এই কবিপুরুষের কথা মনে রাখলে তীর জীবনদেবতাকে পরমসত্ত! বা ঈশ্বরের নামাস্তর বলে 
গ্রহণ করতে বিশ্বান হয় না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কবির পক্ষে অধ্যাত্মলোক fate দেশ 
মার । aa এটাই মতা, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা দার্শনিক মন ও অধ্যাত্মবিবেক বরাবরই সঞ্কীবিত ছিল। 
প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কথাও গীতাঞ্জলি-পর্বে তার মুখে আমরা শুনেছি । তৎ্সত্বেও কবিপরিচয়, যেখানে 
তীর মুখ্য পরিচয়, সেখানে তার সির আসল মূল্য নিহিত তাদের কাব্যগুণের মধ্যে; তববুদ্ধি, দার্শনিকতা 
ও আধ্যাত্মিকতা তাদের প্রান্তীয় বা ইতস্ততঃ বর্ণবিন্তাসমান্র । যেমন সাহিত্যগ্ডণ থাকা সত্বেও বাইবেল 
স্ুরোপের মিহিকদের রচনা; উপনিষদ, মীরার ভজন, কবীরের দোহার যথার্থ মূল্য ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক, 
cafa রবীন্দ্রনাথের কাবারৃতিতে অধ্যাত্ম চেতনার প্রকাশ যদি স্থানবিশেষে হয়ে থাকে তবু তার যথার্থ 
মূল্য সাহিত্যিক। যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে__যেমন গীতাঞ্চলি-সীতিমাল্য-গীতালির কবিতাগুলিতে_ 
সেখানে কবির আস্তরিকতা, ভাবগভীরতা, aie স্থরধমিতা৷ সত্বেও তার স্থষ্টির কাবামূল্য তেমন স্বীকৃত 
হয় নি। এই যুগটাকে ম্পষ্টত:ই বল হয়েছে কবিজীবনের বনবাসের যুগ । আর সেকারণেই আমরা যনে 
করি জীবনদেবতীকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিকে ঈশ্বর-চেতনার দিক থেকে বিচার 
করলে কবিতা! হিসেবে তাদের PORTA অপরিহার্য হয়ে পড়বে এবং গুরুত্ব এসে যাবে সোনার তরী, চিত্রা ও 
উৎসর্গের মতো কাব্যগুলির অধ্যাত্মমূল্যের ওপর । অথচ পাঠকমাত্রই স্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথের 
জীবনদেবতাবিষয়ক কবিতাগুলি নিছক কবিতা হিসেবে দীিমান্‌ ও রূসসম্ভাবনা-পূর্ণ। 

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীজ্নাথের জীবনদেবতার ভাবনা এসেছে আগে (সোনার তরী-চিত্রা 
পর্বে ), ঈশ্বরচিন্তা এসেছে পরে ( খেয়া থেকে ভার হুচন1 )। যখন তিনি জীবনদেবতার কথা বলেছেন, 
তখন তার ভাবনা ঈশ্বরভক্তির আকারে প্রকাশিত হয় নি; আর ঈশ্বরের কথা যখন বলেছেন তখন তার 
ভক্তি জীবনদেব্তার ভাবনার আকারে অভিব্যক্ত হয় নি। এই ছুই সত্তা অভিন্ন হলে যুগপত তাদের কথা 
আমরা শুনতে পেতাম । 

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালির মতো কাব্য লিখেছেন তখন তার 
মানসলোকে ছিল আধ্যাত্মিকতার হাওয়া । সেই মানসিক অবস্থায় তিনি যেমন কাব্য লিখেছেন, তেমনি 
লিখেছেন ঈশ্বরভাবনামূপক নাটক রাজা । কিন্তু সোনার তরী-চিত্রা যুগে কোনো আধ্যাত্মিকতার হাওয়া 
এসে কবিমনকে দোলা দিয়েছিল বলে মনে হয় না । বরং “ছিন্নপত্র” থেকে জানা যায়, কবির রসপ্রাণতা, 


২ আক্পপরিচয়। চতুর্ঘপ্রবন্ধ 
o 
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নিসর্গান্ুভৃতি ও সৌন্দধতৃষ্ণা তখন অতুযুগ্র হয়ে উঠেছিল। স্থতরাং স্বীকার করতেই হবে, ববীন্রনাথের 
জীবনদেবতা ও ঈশ্বরভাবনার মানসপটভূমি সম্পূণ পৃথক | 

চতুর লক্ষণীয় এই যে, পৃথিবীর সব দেশেই অনেক সময় কবিসাধকের vw ঈশ্বরাহগুডৃতি ও 
অধ্যাত্5তনা গানের মধো প্রকাশের পথ খুজে FATAR | রবীন্্রনাথে আছে তার প্রকুষ্ট উদাহরণ | 
জীবনদেবতার ভাবনা ঈশ্বরভাবনার নামান্তর হলে কবি তাকে নিয়ে শুধু কাব্য নয়, গানও লিখতেন। 

এই সমস্ত কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাকে আমর! ঈশ্বর বা পরম সত্তার নামান্তর বলে মনে 
কর না। তবে স্বীকার করতেই হবে, কবি জীবনদেবতার এমন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন যা 
ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই আমরা প্রত্যাশা করি এবং এমন ভঙ্গিতে ও ভাষায় তার লীলার বর্ণনা দিয়েছেন যা 
আমাদের ঈশ্বরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সেজন্যই বোধ হয় অনেকে মনে করেন, কবির 
জীবনদেবতা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ FA | 


জীবনদেবতাকে রবীন্দ্রনাথের লৌন্দর্ষচেতনার্‌ প্রতিমৃতি বলে গ্রহণ করারও বিশেষ অন্থবিধা আছে। 
এটা ঠিক cw, সৌন্দ্যবাদ dia কবিধর্মের সঙ্গে সামন্রস্তপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলা কাব্যে 
সৌন্দর্যবাদ ষথার্থভাবে প্রবর্তন করেন এবং মানসী-সোনারতনী-চিত্রা যুগে তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটান। 
এই যুগে কবি সৌন্দর্যকে এক পৃথক সত্তারূপে কল্পনা করতেও দ্বিধা করেন নি। অন্তদ্দিকে লক্ষণীয় এই যে, 
সোনারতরী ও চিন্রাতেই কবির জীবনদেবতার ভাবনা প্রথম প্রকট হয়েছিল। রবীন্ত্রনাথের কবি- 
জীবনের একটা! বিশেষ পর্বে এই যে পাশাপাশি সোন্দর্ধবাদ ও জীবনদেবতাবাদের প্রকাশ ঘটল, তা থেকে 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কবির সৌন্দর্যলক্ষমী ও জীবনদেৰতা৷ মূলতঃ এক। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে 
মনে হয়, রবীন্নাথের বহুতর অনুভুতির মধ্যে ( সৌন্দরযান্থহৃতি, feme, জীবনাহ্ভূতি, অধ্যাত্মান্- 
ভৃতি, ইত্যাদি ) ciag অন্ততম মাত্র। অবশ্ত তার কবিসত্তার কখনও কখনও CH 
চেতনার এমন জাগরণ ও প্রসার ঘটেছে যে, ত! প্রায় কবিকর্ষের প্রধান প্রেরণা হয়ে দাড়িয়েছে । এই 
বিশিষ্টতানত্বেও সৌন্দর্যধর্ম রবীন্দ্রনাথের চিত্তধর্মের একটা অংশমাত্র। অন্যদিকে জীবনদেবতার কথা 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গগ্ঘ-ব্যাখ্যায় ষেমনভাবে পাই, তা থেকে মনে হয়, জীবনদেবতা তার কবিচিত্তের 
মূলীভূত প্রেরণা । যে শক্তি নিয়তই বিরাটের সঙ্গে কবিকে যুক্ত ক'রে রেখেছে, কবির পিজের ভেতরকার 
ষোগবিয়োগের বিচ্ছি্রতাকে এক we তাৎপর্ষের মধ্যে গেঁথে তুলেছে এবং জন্মজশ্সান্তর যুগযুগান্তরের 
মধ্য দিয়ে কবির জাঁবনে যার ক্রিরা চলেছে অব্যাহতভাবে, তাকে নিতান্ত সৌন্দর্ধশক্তি বলে গ্রহণ কর! 
যায় না; কারণ এত বড় দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা সৌন্দর্যের নেই। তা স্পষ্টতই সৌন্দর্ষশক্তির চেয়ে ব্যাপকতর 
ও গভীরতর 45] জীবনীশক্কি। বন্ধতঃপক্ষে কবির ক্ষেত্রে জীবনদেব্তা হচ্ছে সমস্ত শক্তির মূলাধার এবং 
সৌন্দর্ষশক্তি সেই মূলাধারেরই একটি বিশিষ্ট আধেয় মাত্র। তা ছাড়া সৌন্দর্ঘচেতন! রবীন্দ্র-কবিজীবনে 
Xs বড় শক্তিই হোক জীবনদ্বেবতার মতো এককভাবে কবিতার উদ্বোধনকারিণী নয়। এটাও মনে 
রাখ। দরকার Cx, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্ঘচেতন| যেখানে পৃথকভাবে উর্বশী, বিজয়িনী ও আবেদন কবিতার 
রাণীর মধ্যে অপূর্ব রূপলাভ করেছে সেখানে একই কালে জীবনদেবতা আকারে তার আত্মপ্রকাশের 
অনিবাধতা নেই। 
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রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে! | ১১৩ 


রবীন্্রনাথের সোৌন্দর্ধানুহৃতি ও নিসরগাঙ্গভূতি পরম্পর সম্প্‌ক্ত। ব্যাপকার্থে আবার এই নিসর্গ হচ্ছে 
মানবজীবন ও প্রকৃতি । ফলে নিসর্গাহ্স্কৃতি বলতে আমাদের বুঝতে হবে সেই প্রতায়কে যা পরিদৃষ্যমান 
জগতের সঙ্গে হুনিবিড় একাত্বকতা ও প্রেম থেকে উদ্ধৃত । সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ আবাল্য নিস্গের সঙ্গে 
“নাড়ি চলাচলের যোগ' ও fase আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন__পৃথ্থিবীর সমস্ত 
রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভেতবের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার 
ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোর বেলাকার বাগানের গন্ধ সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ, 
অর্ধপরিচিত প্রাণী নানান fers আমার সঙ্গদান করত।”৩ তিনি অন্যত্র বলেছেন__“এক সময়ে যখন 
আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো! পড়ত, 
"feta আমার স্থদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকুপ থেকে যৌবনের স্থগদ্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে 
থাকত, আমি কত দূরদূরাস্তর কত দেশ দেশাস্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জল আকাশের নিচে 
নিম্তন্বভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরতহুর্ধালাকে আমার বৃহৎ, সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি 
জীবনীশক্তি অত্যান্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যান্ত প্রকাণ্ড quer সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন 
খানিকটা মনে পড়ে-**1'৪ এই যে fascia সঙ্গে অব্যবহিত যোগের মধ্য দিয়ে “এক বুহুৎ অর্ধপরিচিত 
প্রাণীর ও ‘একটি জীবনীশক্তির* উপলব্ধি রবীন্দ্র-জীবনে ঘটেছিল, তাকে আপাত দৃষ্টিতে কবির জীবনদ্বেবতা 
বলে মলে হতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, কবির অতি নিবিড় নিসগামুভূতি এই যুগেই মাটিকে 
*X| মৃন্ময়ী’ বলে সম্বোধন করতে প্রেরণা দিয়েছে এবং 'ধরিত্রীর সগ্যোজাত কুমারী' অহল্যা) ( অহলার 
প্রতি ) ও ‘আদি জননী সিন্ধুর’ মধ্যে ( সমুদ্রের প্রতি ) স্ুষ্ঠতম রূপলাভ করেছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 
নিসর্গানুভ্তিলন্ধ সেই অর্ধপরিচিত প্রাণী তো তার নিজের কথা agata একটিমাত্র যৃতিতে নয়, নানান 
মৃতিতে প্রকাশিত। তার চেয়েও বড় কথা, কবির নিসর্গাহুভুতি সৌন্দর্যাহুভূতির মতোই কবিসত্বার 
«o পরিচয়মাত্র এবং সেকারণে জীবনীশক্তির মূলাধার যে জীবনদেবতা তীর মর্ধাদা পেতে পারে না। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বলতে আমরা কি বুঝব? এ সম্পর্কে আমার 
নিজের মত একটু বিস্তুতভাবে আলোচনা করতে চাই। এটা সর্ববাদীসম্মত যে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এই প্রতিভা হচ্ছে এক অপূর্বনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা, যার কাজ ou করা, 
enp$ করা, প্রাণবন্ত করা। অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞা সজনীশক্তির আধার। শরীর, প্রাণ ও মনের গভীরে 
অস্তরাত্মায় অধিষ্ঠিত থেকে গ্রতিভা বস্তজীবনে ও মানসক্ষেত্রে নৈসগিক ক্ষমতা বিস্তৃত করে । এই প্রতিভার 
কাজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন__নেপোলিয়নে এক ভাবে, সেক্সপীয়ারে আরেকভাবে ; মাইকেল আঞ্চেলোতে 
যেরূপে গান্ধীজির মধ্যে সেরূপে নয়। তবে রূপে বিভিন্ন হলেও প্রতিভার ক্রিয়া তাদের সকলের মধোই 
eire | .আরো মনে রাখ! দরকার, তরুলতা৷ পশুপক্ষী মানবদানব সকলের মধ্যেই এই হ্জনীশক্তির 
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১১৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষণ সংখ্যা 


নিরস্তর লীলা চলে__কারো! মধো প্রবলভাবে, কারো! মধ্যে ছবলভাবে | এবং সেটাই সাধারণ অসাধারণের 
ভেদের কারণ। অন্ত ঈকে, আমরা জানি ( হবীন্ত্রনাথও বলেছেন ), মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্তা 
ছোট আমি ও বড় আমি, অহং ও আত্মা। ছোট আমি আপনাতে আপনি সীমাবন্ধ, বড় আমি 
x4 পরিব্যাধ্ধ । যখন মাচুষের অস্তনিহিত স্জনীশক্তি তার অহংকে একাস্তভাবে আশ্রয় করে তখন 
মানুষ শক্তিমান হ্য় বটে তবে সেই শক্তির লীলার সঙ্গে বিশ্বের কোনো যোগ থাকে না। আর ক্জনী- 
শক্তি যখন আশ্রয় করে মানুষের আত্মাকে তখন সমস্ত সীমার বন্ধন ভেদ ক'রে সে বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে 
যুক্ত করতে পারে। প্রতিভাবান বাক্তিদের ক্ষেত্রে এই ত্বিতীয় ক্রিয়াটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 
প্রতিভার এই হৃজনীশক্কিকে ববীন্ত্নাথ তার কবিজীবনে বারে বারে, বিশেষ ক'রে যৌবনের 
দিনে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন। তার প্রতিভা যেমন ছিল বিরাট তেমনি স্জনীশক্তির প্রকাশও 
ছিল অতি প্রবল। সেই অতি প্রবল কৃজ্জনীশক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে সচল, সজীব ও নিয়ন্ত্রণকারী 
তৃতীয় সত্তারূপে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেছেন। এ সম্বন্ধে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি পত্রে তিনি 
বলেছেন__-“ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে 
পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ cB হয়ে উঠছে 
তা অনেক সময় অন্থভব করতে পারি । বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়-_ একটা নিগৃঢ় চেতনা, 
একটা নৃতন অস্তরিন্দিয়। "নিজের ভিতরকার এই ক্জনশক্তির অখণ্ড IFT যখন একবার 
অনুভব করা যায় তখন এই ল্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, 
যেমন গ্রহ নক্ষত্র DU TÉ জলতে জলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও 
তেষনি অনার্দিকাল ধরে একটা AA চলছে-:- Cá এই হ্জনীশক্তি অন্তের ক্ষেত্রে ষেরূপই গ্রহণ করুক 
না কেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা নিয়েছিল মুখ্যতঃ কবির রূপ। ১৩** সালে লিখিত একটি চিঠিতে 
তিনি বলেছেন__"একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুপ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। 
সেই স্জনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব ও amer তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, 
কারও বা অন্ুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অন্গভাব দুই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে 
যার ভাষা অন্ুভাব এবং সজনী শক্তি আছে__এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে lS 
রবীন্দ্রনাথ তার জীবনদেবতারূপে বরণ ক'রে নিয়েছেন । স্বীকার করতেই হবে, তার কবিপরিচয়ের সঙ্গে 
জীবনদেবতারপী স্বন্দনীশক্তিবাদের পরিপূর্ণ সামঞ্চস্ত আছে । তিনি নিজেও আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন 
‘আমার অন্তপিহিত যে ন্জনশক্তির কথা লিখিয়াছি, :..তাহাকেই ‘জীবনদেবতা’ নাম দিয়া লিখিয়া- 
ছিলাম__ওহে অন্তরতম'ণ ইত্যাদি । অন্যদিকে তিনি তার কাব্যে ও গঞ্চ ব্যাখ্যায় জীবনদেবতার যে 
ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, হৃ্নীশক্তিবাদের আলোকে তার ব্যাখ্যা সম্ভব । আমরা পূর্বে দেখেছি, 
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রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? ১১৫ 


আত্মার আশ্রয়ে স্জ্নীশক্কির লীলা! মহৎ পুরুষের জীবনে সর্বময় হয়ে ওঠে এবং তারই qus অন্তিত্বের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিচ্ছিন্নতা এক্যলাভ করে। দ্বিতীয়তঃ এই অন্বরাত্মাস্থিত হৃজ্সনীশক্তি বিশ্বের সঙ্গে 
যোগ স্থাপন ক'রে জীবনের মধ্যে quer qus সহি করে। তৃতীয়তঃ এই সজনীশক্ির আলোকে "t4 
দেখা যায় তখন RINNA পূর্বেকার ( বনুন্ধরার সঙ্গে সংলগ্ন ) উদ্ভিদ জীবনের এবং মনুম্তেতর প্রাণীরূপের 
সম্বন্ধ অনুভব করা সম্ভব, কারণ একই হৃজনীশক্তির লীলা চলে জন্মজন্নান্তরের সব রকমের অস্তিত্বের 
মধ্যেই। চতুর্থতঃ হুজনীশক্কি মানুষেরই আড্যস্তরীণ শক্তি এবং সেই শক্তির সঙ্গে মানুষের জীবনে প্রেষের 
WW থাক] ম্বাভাবিক। অতএব জীবনদেবতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কথ! বলেছেন, শ্জনীশক্তিবাদের 
দিক থেকে তাদের যাথার্থা স্বীকার করার অস্থব্ধি| নেই । 
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ক্ষুদিরাম দাস 


রবীন্্র-কাঁবাকল্পবৃক্ষেব একটি পুরাতন অথচ সুদৃঢ় এবং বিশেষত্ব-সমদ্িত শাখা কবির জীবনদেবতা বন 
আলোচিত হলেও এর পুনরালোচনার প্রয়োজন WES হওয়ায় এই কথাই আবার প্রমাণিত হ’ল যে বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক-স্ব্সমৃহের অর্থ এবং বাঞ্ছনা যুগে যুগে মানুষকে বিচলিত করে, ভাবায় এবং সম্ভবত: কিছু নৃতন 
প্রেরণাও বহন ক'রে নিয় আসে। 

এখন আমাদের মানসিক অভিলায এবং বাহু প্রস্তুতি সমাজবাদের অভিমুখী । আমরা সাহিত্যে 
সেই কথাই শুনতে চাইছি wp বাস্তব, যা সর্বসাধারণের । আর যা একাস্তভাবে কবির নিজের, xi সংকেতধর্মী, 
যা তার অতিরেকী কল্পনায় ভর্ধ্বায়িত এবং নি:সঙ্ক KA দূরবগাহ, অথবা ভাষায় ও ভঙ্গিতে qom 
বৃদ্ধিকর্ষণজীবী বা বিদ্যাচতুরেব স্থায়ত্ত, সে বিষয়ে স্বল্প থেকে অধিক বিমৃখতা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 
যুগ-লক্ষণ বলা যেতে পারে । অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই প্রত্যাশিত নবমূগের প্রতিধ্বনি বেজেছে 
আমাদের এই আত্মলীন মহাকবিরই বিচিত্র হিতে, শুধু তার উত্তরকালেই নয়, উত্তর-পূর্ব কালেও ; কেবল 
কবিতার নয়, প্রবন্ধাদিতেও ; তার বিশিষ্ট মানুষ ও সমাজার্শনে । বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের 
আধুনিক শিক্ষাদীধ্ত পূর্বপুরুষদের স্বাধীন আগ্রহ শিক্ষা ধর্ম প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হয়ে যেমন কতকগুলি 
সমুচ্চ আদর্শের জন্ম দিয়েছিল, তেমনি সাহিত্যিক প্রকাশকেও চিহ্নিত করেছিল অস্তমূথ কল্পনার বিচিত্র 
Fál এই পরিস্থিতিই স্বাভাবিক | কিন্তু যথার্থভাবে মহাকবির রচনা বলেই সমাজ-নিরপেক্ষ আত্মভাব- 
মপ্ততার পাশাপাশি সমাজ-সংস্পর্শ জাত সাধারণ স্থখদুঃখ এবং বাস্তব মান্য গ্রীতিতে রবীন্দ্র-কাব্য পূর্ণাঙ্গ এমন 
একটি সমগ্রতা অর্জন করেছে যার তুলনা পৃথিবীতে কোনো সাহিত্যিকের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে না। 
রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় অভিলাষের প্রবল সাহিত্যিক মৃতি বল! যায়। নিতান্ত আত্মলীনতার মূহূর্তেও তার 
সমাজচৈভন্তের জাগরণ ঘটেছে বারংবার, আর এর প্রতিঘাতে কবি অভিনব ভাবোচ্ছাসে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন 
এবং আবেগের তরঙ্গশর্ষে আন্দোলিত হয়েছেন । ফলে, তীর এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ wÜ পাঠকদের 
দৃষ্টি প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, চিত্তকে অভিভৃত করেছে, আবার নানা জিজ্ঞাসার আশ্রয়স্থলও হয়ে 
রয়েছে। "চিত্রা" পর্যায়ের জীবনদ্বেবতাবোধ এরকম একটি ভাবহুন্ব থেকে TEES | এই ব্যক্তিচৈতন্য এবং 
নমাজচৈতস্তের অনোস্তাশ্রয-গত ছন্দের ভূমিকাটি অধ্যয়ন করলে জীবনদেবতার স্বরূপ অনুধাবন এবং এই 
শ্রেণীর কবিতার রসপরিণাম বিশ্লেষণ সহজসাধা হবে। 

“জীববদেবতা' শ্রেণীর প্রথম কবিতা হল “অন্তর্ধযামী' ৷ প্রথম উপলব্ধির বিন্য়মিশ্রিত ভাবাবেগ 
কবিতাটির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এর পূর্বে কয়েক বৎসর ধ'রে মুখ্যভাবে ছু'টি কল্পনা কবির ce চালিত 
ক'রে এসেছিল, একটি হ'ল সৌোন্দর্ঘ-অহুভব-বিষয়ক, অন্যটি বিশ্ব-আত্মীয়তা-বিষয়ক। এ ছুটি অনুভব 
বাহুত: পৃথক্‌, কিন্তু রহশ্তাহুসন্ধান প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন ব’লে মৌলধর্মে fex) “সোনার তরী'র প্রারস্ত, 
এহন কি গল্প পূর্ব থেকে ‘চিত্রা'য় হস্তক্ষেপ পর্যন্ত প্রায় চার বৎসরের মধ্যে এ ছুটি আপাত পৃথক কল্পনার 
বেশ কিছু রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্ষব্যাকুলতার তীব্রতা gin এবং সৌন্দর্যধ্যানে পরিণতি, 
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এই পরিণামে একক সৌনগর্বমৃত্তির প্রশস্তি রচনার আগ্রহ । পৃথিবীর রহস্যময় আকর্ষণের অনুভব থেকে 
সুখদুঃখসমন্বিত বাস্তব জীবনের প্রতি comp প্রগাঢ় আসক্তি। এই ছুটি মানসিকতার পরিবর্তন “চিত্রা? 
কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এরই সঙ্গে ‘অনস্তর্ধামী’ কল্পনার কারপ-কার্ধ বা জনক-জন্য সম্বন্ধ রয়েছে 
বিশেষতঃ অন্তর্ধামীর কয়েকমাস আগে লেখা ‘এবার ফিরা মোরে' কবিতাটি কবিচিত্তে প্রবল নবভাবনার 
চিহ্ন বহন করছে। এই কবিতাটিতে ছুঃখময় সাধারণ মানুষজীবনের প্রতি কবির তীব্র মহাঙ্গুভব তার 
একালকার রচনার মধ্যে অনন্য সাধারণ । বিশ্ব-আত্মীয়তার যে সুত্রে ‘বহুন্ধর!’ প্রমুখ কবিতায় দেখা যায়, এ 
তারই বিস্তার, কিন্তু এত প্রত্যক্ষতাময় যে মনে হয়, নিঃসঙ্গ কল্পনার রাজ্য এবার বুঝি কবি সত্য সত্যই ত্যাগ 
করছেন। বাস্তবে প্রবুন্ধ কবি নিজেকে বলছেন__'ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা' | স্বীকার 
করছেন, এতকাল নিঃসক্ষতার মধ্যে বিলীন ছিলেন, এখন 'ধূসরপ্রসর রাজপথে, জনতার মাঝখানে" তাকে 
বেরিয়ে আসতে হ'ল । যে পরিণত প্রতিভার কবি মানবজীবনের, যিনি জাতীয়তার এবং বৃহৎ, সমাজের, 
তার উত্তর কবিজীবনের এক ঝলক আকস্মিক আভাস একালের সৌন্দর্য উচ্ছাসের মধ্যে দেখা গেল, যেমন 
দেখা যায় সম্মুখবর্তী মহাদেশ-যাত্রীর প্রবাহপথে সহসা আবিভূ“্ত একটি ভূখণ্ড, তরুস্তাম এবং জীবনচঞ্চল। 
এই কবিতাটির বাস্তবজীবনবোধের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের সগ্য-উচ্ছৃসিত ভারতগ্রীতি এবং fae নিঃস্ব 
মাহুষের জন্য বেদনা-অন্ুভব প্রেরণার কাজ করতে পারে । সে যাই হোক, এরকম কবিতারচনার ব্যাপারটি 
যে কবির একালের মানসিকতার মধ্যে অনেকটাই অপ্রত্যাশিত এবং আকম্মিক এবং পৃথিবী-আত্মীয়তার 
Aea মাত্র বিলম্বিত তাতে লন্দেহ নেই । কবি নিজের দিক থেকে সম্মুখে চলবার এবং ছুর্যোগের 
অভিসারে ধাবমান হওয়ার যে প্রবল বাসনা অনুভব করেছেন তাও বিজন সোন্দর্যসাধনার অবকাশে এক 
অভিনব প্রবৃত্তিই বলতে হবে। “কড়ি ও কোমল’ কাব্যের শেষ পর্যায়ে এবং "aw কবিতায় কবি 
মানুষের মধ্যে বাঁচবার আগ্রহ প্রকাশ করলেও নিশ্চয়ই এমন আঘাতসংঘাত-মুখর wb জীবনের মধ্যে নয়। 
‘এবার ফিরাও মোরে'র পূর্বেকার কবিপ্রবৃত্তির একট! সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়ে “কড়ি ও কোমল'এর 
কয়েকটি কবিতার দিকে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করছি 

FIAI বেড়া, তারি মাঝে ছায়া, 

সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান; 

তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান ঃ 

রেদুমাখা! পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি 

আপন সৌরডে থাকি আপনি উদ্দাসী। ( কল্পনা-মধুপ ) 

আমি গাথি আপনার চারি দিক ঘিরে 

"Cm রেশমের জাল কীটের মতন | 

মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে, 

দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন i 

কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি। 

মুদ্রিত পাতার মাঝে কাদে অন্ধ আখি ॥ (RIFS ) 
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“এবার ফিরাও মোরে" এই অবস্থা থেকে মুক্তির প্রবল আগ্রহের কবিতা । হৃদয়-অরণ্ায থেকে 
কবির এই যথার্থ মহানিক্ষমণ । কবি নিজে বলছেন-_-যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে NONSE পথে 
অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্কাটি 'চিত্রা'য় “এবার 
ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে । বাশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার 
আরম্ভ । মাধুর্যের যে শাস্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়-'.এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের 
ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল।' এই প্রবন্ধে একই সঙ্গে 
আত্মবিচারক কবি 'অন্তর্ধামী' কবিতায় অনুভূত সম্মুখে চলার আগ্রহের বিষয় উল্লেখ ক'রে বলছেন__-পথ 
সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে 
বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে । যে লক্ষ্য মনে 
রেখে সে পা ফেলছিল বার বার, হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখছে আর একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলেছে I— 

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক, 
কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক, 
ক্লাস্তহদয় ভ্রান্ত পথিক এসেছি নৃতন দেশে 1 
কখনো Srta গিরির শিখবে 
কভু বেদনার তমোগহ্বরে 
চিনি না যে পথ সে পথের "পরে চলেছি পাগল বেশে । 
এই wg, ‘এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যে মহাজীবনের তরঙ্গোচ্ছাসের সহসা প্রকাশ ঘটেছে 
তারই প্রতিঘাতে এই অভিনব উপলব্ধির এই রহস্যময় জীবনদেবতার কল্পনার একটি পর্যায় কিছুকাল ধ'রে 
চলেছে ব'লে মনে কর! যায়। এ কবিতায় যে অঙ্গানার উদ্দেশে অভিদার কবি করছেন এবং যাত্রাপথ- 
শেষে যিনি কবিকে বরমাল্য পরিয়ে দিচ্ছেন তিনি যে সীবনদেবতারই অস্ফুট আভাস তা “অন্তর্যামী'র সঙ্গে 
ভাবদাদৃস্ত লক্ষ্য ক'রে বলে দেওয়া যায়। “জীবনদেবতা” সম্বন্ধে পাঠকবর্গের বিতর্কমূলক নানা অনুমানের 
মধ্যে ‘এবার ফিরাও মোরে'র এই দিক্‌ পরিবর্তনকে আমরা Inductive Logi€-এ কথিত Crucial 
Instance বলে মনে করেছি। এই জীবনদেবতার স্বরূপ কী হতে পারে সে বিষয়ে বিবেচনার পূর্বে ‘জীবন- 
দেবতা' শ্রেণীর প্রধান কয়েকটি কবিতার বক্তব্য পর্যালোচনা কর! যাক। 
প্রথম কবিতা- wur | কবিতাটির প্রারস্তে কবিতারচনা বিষয়ে কবি নিজের মৃলগত 
অশক্তি এবং অস্ত কারও কর্তৃত্ব কল্পনা করেছেন। তিনি দেখেছেন, তার লৌকিক চেতনা এবং শব্দার্থের 
উপর তার জ্ঞানমত অধিকার নিয়ে তিনি যা লিখতে চাইছেন, লেখায় তা থেকে বেশি কিছু গড়ে উঠছে। 
কবিতার শব্দার্থ এবং gaa কবির অভিপ্রেত সীমিত অর্থ অতিক্রম ক'রে অন্য কিছু হয়ে পড়ছে, ব্যক্তিগত 
ব্যাপার হয়ে উঠছে সামাজিক, সাধারণ হয়ে পড়ছে অসাধারণ, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কল্পনা একটা সামগ্রিক 
অর্থের নৃত্রে বাধ! পড়ছে । কবি বুঝছেন কোনো একটা শক্তি তার উপর ভর করছে, নতুবা এ হতে পারত 
না। এ বিষয়ে কবি নিজে বাখা! ক'রে বোঝাচ্ছেন__ 
আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং কোনো একটা ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও 
সন্দেহ নাই। কিন্ত আজ জানিয়াছি, সে নকল লেখ উপলক্ষ্য মাত্র_-তাহারা যে অনাগতকে 


কি 
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গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না: সেই onu কথা, সেই আমার নিজের 

কথার মধ্যে এমন একটা স্বর আসিয়া পড়ে যাহাতে তাহা বড় হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া 

বিশ্বের হইয়া উঠে । সেই যে স্থুরটা সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না।' 

কবিতাটির প্রারস্তে কবি এই যে কবিতারচনামূলে শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করলেন তাকে মিলিয়ে নিলেন তার 
বহিরঙ্গ বাস্তবজীবনের অগ্রগতির মধ্যেও_যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে চলিতে দিতেছ কই? বাস্তব 
জীবনে কত ক্ষণিক সুখের আয়োজন, কত অপ্রত্যাশিত দুঃখ, কত অজানার সঙ্গে পরিচয়, নিজ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই কত নৃতনতর পথপরিক্রম! ! এ সব মিলিয়ে যে একটা সামগ্রিক জীবনকাহিনী বিরচিত হচ্ছে 
তাকে তো--6216 told by an idiot—signifying nothing বলে মনে হচ্ছে না, কারণ এ সবের 
মধ্য দিয়ে কবির অন্তর ক্রমবিকাশ লাভ করছে । এই অংশটিরও গগ্চবিবৃতি কৰি দিয়েছেন। তিনি 
বলছেন 

‘সুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালন! 

করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া 

উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি 

অখণ্ড তাত্পর্ষের মধ্যে গাথিয়া তুলিতেছেন 1" 
অর্থাৎ কবি কেবল তীর বিশুদ্ধ কবি আম্মার পরিচয় দিয়েই নিরস্ত হলেন না, যিনি কবিত্শক্তির আধার 
তিনি যে বাস্তবর্জীবনেরও চালক এমন ধারণাও পরিস্ফুটভাবে বাক্ত করলেন। এই অংশের নিয়লিখিত 
qe ক্রি প্তলিতে নবজীবনবোধে উদ্দীপ্ঘ কবির সেই আত্মপরিচয় গ্রথিত হয়েছে যা এর পূর্বে এবার ফিরাও 
মোরে’ কবিতায় আমরা দেখেছি i 

কভু বা পান্থ গহন জটিল, 

কভু পিচ্ছল ঘনপক্ধিল, 

কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল বন্ধিম ছুরগম-_ 
খরকণ্টকে ছিন্ন চরণ, 

ধুলায় রৌব্রে মলিন বরণ, 
আশেপাশে হতে তাকায় মরণ সহসা লাগায় ভ্রম । 

এ সব ছাড়া কবিতাটিতে এই 'অন্তর্ধামী'কে সোন্দর্ধের আধার রহস্তময়ী নারীমৃতিরূপে দেখার 
বাসনা এবং জীবনাস্তে প্রত্যক্ষভাবে এর সাহচর্ধলাভের আশাও মর্মরিত হয়েছে । বলা বাহুল্য; WORST 
অথচ বিরহভাবুক কবির 3 সৌনর্যসার নারীমৃতির সঙ্গলাভের তীব্র বাসনা বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকে প্রারন্ 
হয়ে একালে “চিত্রা কাব্যের স্তরে নিয়মিত সৌন্দর্যধ্যানে পরিসমাপ্ত হয়েছে 00 এ বিষয়ে উল্লেখযোগা-- 
স্থরদাসের প্রার্থনা, মেঘদূত, সোনারতরী, মানস-্ন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, পুণিমা, জ্যোতগ্ারাত্রে, উর্বশী এবং 
চিত্রা কবিতার কথা সহৃদয় পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। অস্তর্ধামীতে এই মানসীকে এ চালক 
শক্তির সঙ্গে সশ্মিলিত ক'রে জীবনের পরিণামে এর প্রত্যক্ষ পরিচয় ও লঙ্গলাভে ধন্য হওয়ার কল্পনা 
নিয্ললিখিত পঙ্.ক্রিগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।__ 
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১২০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 
মরণনিশায় উষা বিকাশিয়া t 
atera শিয়রে আসিয়! | 
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া 

দাড়াবে কি চুপি চুপি? 


অচল আলোকে রয়েছ দাড়ায়, 
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে 
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে | 
গন্ধ তোমার ঘিরে চারি ধার, ! 
উড়িছে আকুল FENET, n 
নিখিল ভুবন কাপিছে তোমার | 
পরশরমতরঙ্গে | 
এই অন্তর্ধামীর অর্থ এবং তত্ব অধিগত করার অভিলাষ আমাদেরই মতো কবিচিত্ে প্রবল | 
আমাদেরই মতে! কবিও প্রশ্ন করছেন যথাযথ উত্তর পাবার wo, কিন্ত বিফল হচ্ছেন, বোধ হয় এর 
যৌক্তিক সমাধান অ-দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই! Hp দেখা যায়, কবির কল্পনাময় জীবন এবং 
বাস্তবঙ্গীবন দুটি দিকের উপরেই সমান আধিপত্য করছেন কবির কল্পিত এই el | 
এই অন্তর্ধামীই আরও নৈকট্য নিয়ে 'জীবনদেবতা* ব'লে অভিহিত হয়েছেন এই শ্রেণীর দ্বিতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ কবিতায় । এখানে কবি অন্তর্যামীর সঙ্গে নিবিড় প্রণয়ের সম্পর্ক কল্পনা করেছেন এবং যেমন 
প্রণয়িণী তার জীবনের যা-কিছু উপচার সব প্রণয়ীর গ্রীত্যর্থে নিবেদন করে, তেমনি কবি তীর সমস্ত অনুভব, 
কল্পনা, প্রকাশ ও কর্ম এই অন্তরতমের কাছে উৎসর্গ ক'রে তৃপ্তিলাভ করছেন । কবিতা হিসেবে এটি অস্তর্ধামী 
থেকে উৎকৃষ্ট, কারণ, এর শ্রঙ্গাররদাত্মক আত্মনিবেদন কবিমানস-পরিচয়কে ছাড়িয়ে উচ্চতম কাব্যের রাজ্যে | 
একে সমুন্রীত করেছে । অন্তর্ধামী এবং জীবনদেবতা এই দুটি কবিতাতেই কবি স্পষ্টভাবে জীবনদ্েবতার 
সঙ্গে ভার সংবেদনময় মানস-পদার্থের পার্থক্য এবং faepe দুইই বর্ণনা করেছেন। "জীবনদেবতা'য়ও 
তিনি বলছেন যে জ্ঞাতসারে ভার মানসিক ইচ্ছা ছিল না যে সুখের সঙ্গে দুঃখের বিচিত্র অনুভব জীবনে 
ঘটুক, বাস্তবের বৌন্রতাপ তাকে স্পর্শ করুক, কিন্তু দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায় তিনি he হয়েছেন। আর 
নিজে যা বাসনা করেছেন, নিতাস্ত মানসিক ভালো-লাগা নিয়ে যা গড়ে তুলেছেন তাকে মূহুর্তে মুহূর্তে 
বিধ্বস্ত হতে দেখেছেন 
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা 
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা 
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্য নব। | 
কবির সবচেয়ে বিস্ময়ের বন্ত হ'ল তার ব্যক্তিগত RATAT মধ্য বিশ্বের অর্থাৎ qus মানুষজীবনের P. 
wu মিশ্রিত হয়ে পড়ে। কবিতায় যে আকাঙ্ষ। প্রকাশিত হয় তা নিজের হয়েও সম্পূর্ণ নিজের থাকে * 
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না, তার সীমিত দেশকালকে অতিক্রম ক'রে চিরকালের মানুষের বিরহ দুঃখ তার রচনায় ধ্বনিত 
হয়ে ওঠে I— 

আমার মাঝারে করিছ রচনা 

অসীম বিরহ, অপার বাসনা, 

কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদন! মোর বেদনায় বাজে । 

' অতএব, একথা কবির মনে করার অবকাশ ঘটছে খে কবির অন্তরে কবিতার সত্তা রয়েছে, 
পকেন্িয় এবং বুদ্ধি মনকে ব্যাপ্ত ক'রে এদেরই চালক শক্তি রয়েছে, যা কবির কাছে অগ্রচ্ছন্নও নয়। এই 
শক্তিকে যদি কেবল কাব্যরচনার দিক থেকে কবি দেখতেন তা হলে বাণীবন্দনার মতো একটা কিছু তিনি 
করতেন, কিন্ত সমগ্রজীবনের দিক থেকে দেখছেন বলে একে ব্যক্তিগত চালকশক্কি বলে মনে করেছেন। 

চিত্রা-পর্যায়ে আরও কয়েকটি কবিতায় জীবনদেবভার কাছে কবির মনঃকথা নিবেদনের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এর মধ্যে উৎসব, সাধনা, নীরব তন্ত্র কবিতায় নিজ কাবারচনার এবং GINEA যাবতীয় 
কর্মেরও সাফল্য-অসাফপ্য বিষয়ে লৌকিক নিন্দা-প্রশংসার মূল্য দীবনদেবতার উপর নিবেদন ক'রে কবিচিত্ব 
তৃপ্তি বোধ করেছে | অনুরাগ, পুজা এবং আত্মনিবেদনের ভঙ্গি সর্বত্র প্রকটিত হয়ে এই শ্রেণীর কবিতাবলীকে 
মানবীয় প্রেমকবিতার Gc মণ্ডিত করেছে । এরই মধ্যে ‘সিন্ধু পারে' কবিতায় জীবনান্তবে অন্য কোনো 
লোকে জীবনদেবতার সঙ্গে অভিলধিত বাস্তব মিলনে কবি কাল্পনিক চরিতার্থতা লাভ করেছেন। “চিত্রা” 
পর্যায়ের পর জীবনদেবতা সম্বন্ধে বিন্মপ্মূলক আগ্রহ আর তেমন দেখা যায় না। ঠৈতালি এবং কল্পনা 
কাবো কবি মাত্র একবার ক'রে জীবনদেবতাকে স্মরণ করেছেন কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে কর্মের জগতে 
যাওয়ার আগ্রহে । এ সব বিষয় পাঠকবর্গের বহুপঠিত। এ নিয়ে বাগবিস্তার করতে চাই না। জীবন- 
দেবতা শ্রেণীর কবিতানিচয়ের বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম কবি তীর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে প্রধান তিনটি ভাগে 
বিভক্ত ক'রে সমস্ত বিভাগের উপরেই জীবনদেবতার কর্তৃত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর বাক্তিত্বের এই তিনটি 
দিক হ'ল, কাব্যরচনা, রূপাঙ্থরাগ এবং বাস্তবঙ্গীবনের দায়িত্ব, কর্মভার ও অগ্রগতি । পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনে! 
তত্বের আশ্রয়ে জীবনদেব্তাকে তিনি লক্ষ্য না করলেও, তারই কথাহ্সারে, জীবনদেবতা “মেটাফিজিক্যাল 
কবিতা'র রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার বৈষ্ণবীয় প্রেমনিবেদন--রূপানুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জ! 
প্রভৃতি পর্যায়ের প্রণয়চিত্রের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা এই শ্রেণীর কোনো কোনো কবিতাকে অপরূপত্থেও 
মণ্ডিত করেছে। 

কবিতা হিসেবে এই শ্রেণীর রচনাগুলি নিতাস্ত আত্মগত-_17/605615 subjective, কিন্ত এই 
্বগতোক্তির সঙ্গে আমাদেরও মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে ব'লে PAFA হিসেবে আমাদের অস্তরকে 
ম্পর্শ করেছে । আর বিশ্বজীবনের সঙ্গে অর্থাৎ নিসর্গ এবং দুঃখ বন্ধুর পথের যাত্রী মানুষের জীবনের সঙ্গে 
fap কবি-আত্মার সংযোগস্থাপনের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাতে এই শ্রেণীর কবিতার সামাজিক 
অভিব্যক্তিও পরিস্ষুট হয়েছে । কবিতাগুলি কবি দার্শনিকতাগ্রস্ত হয়ে রচনা করেন নি, কল্পনায় বিহ্বল এবং 


& আবেগে চঞ্চল হয়েই লিখেছেন, তবু এগুলির মধাস্থৃতায় তার অন্তরের, তার কাবানির্যাণশালার অস্থঃপুরের 


পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে ব'লে এর উপর দার্শনিক বিচার আরোপ ক'রে দেখা যেতে পারে তার UR এই 
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বিষয় এবং বিষয়ী, বিশ্ব এবং আমি, বহু এবং এক এদের সম্পর্ক এবং স্বরূপ বিবেচনা নিয়েই 
যাবতীয় দার্শনিক চিন্তার Eua এই চিন্তা নিয়েই দর্শনের নানান্‌ সম্প্রদায় এবং বিচিত্র শাখা_কেউ 
ভাববাদী, কেউ বস্তবাদী, কেউ জ্ঞানবাদী, কেউ প্রজ্ঞানবার্দী, কেউ অদ্বৈত বা বিশ্বত্রক্দবাদী, কেউ হৈতবানী, 
কেউ বিজ্ঞানবাদী, কেউ বা বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী | ভিন্নভাবে হলেও দ্বার্শনিকের মতো কবিও বন্তজগতের 
সঙ্গে তার অন্তরের যোগ স্থাপন ক'রে চলেছেন অহরহ, ব্যাখ্যা করছেন, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে মনন দিয়ে নয়, 
কল্পনা অনুসারে । আমাদের দিক থেকে দেখতে পাই আমাদের অন্্ভব বা সুখদুঃখবোধের অবাবহিত 
কারণ হচ্ছে মাত্রাম্পর্শ, ইঞ্জিয়দ্বারে বিষয়গ্রহণ, তার মানসিকবোধ এবং মানসযুক্ত চৈতন্কে এ সবের বিশ্লেষণ 
এবং প্রবৃত্তি ও কর্মের মধ্য দিয়ে পুনশ্চ বৈষয়িক জগতে প্রত্যাবর্তন | কবির পক্ষেও ঠিক তাই, তবু কিছু 
বিশেষ আছে। হুখহংখবোধ নিয়ে, সংকল্প বিকল্লাত্মক মন নিয়ে কবি একদিকে যেমন সামাজিক সাধারণ 
মাধ, অন্তদিকে তিনি আবার কল্পনাবৃত্তির বূপকার। কৰি হিসেবে তিনি সংবেদনশীলতার উপরেই " 
অধিক নির্ভরশীল এবং সেই সঙ্গে মনঃপ্রধান। সংবেদন এবং মানসতার প্রভাব তীর উপর কত বেশি 
ত! ‘অন্তর্ধামী’ কবিতারই নিষ্ন-উদ্ধত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা! যেতে পারে | 

তারই মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়, 
কাপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়, 

তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া উঠে। 
কোথা হতে আমে ঘন সুগন্ধ, 

কোখা হতে বায় বহে আনন্দ, 

চিন্তা ত্যজিয়া পরান অন্ধ মৃত্যুর মুখে ছুটে d 

এই মানসই কবির কাছে প্রত্যক্ষ । এই হ'ল মাধারণভাবে তীর "আমি", যেমন আমাদেরও || 
জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতা লেখার পূর্বে এই মানস-আমিই তার সর্বস্ব ছিল, অস্ততঃ তার অতিরিক্ত —— 
কোনে! বোধ তাঁর ছিল না। বিভ্রাট ঘটল বান্তবজীবন সংঘাত অন্ভবে। এখন তিনি দেখলেন, তার Ü 
বিবয়াস্ণুভব, মনের সংকল্প বিকল্প, উত্তম রচনার মধ্যে এগুলির প্রকাশ__এ সব খগুছিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়, 
যাস্ত্রিকভাবেও সংঘটিত নয়। এ সবের মধ্যে একটা নিগুঢ় অর্থ রয়েছে। ক্ষণিক আবেগে ক্ষণিক! কাব্য 
রচিত হলেও এবং ক্ষণিক অভিলাষে ক্ষণিকভাবে তিনি কর্মে নিযুক্ত হলেও সব কিছুর মধ্যেই একট! 
নিরবচ্ছিন্ন যোগস্থত্র থেকে যাচ্ছে । তীর ক্ষণিকের উদ্দীপক বা Stimulus, ইচ্ছা-অনিচ্ছ! সংবলিত মন, 
এবং যাবতীয় সংবেদ্বনের বাহক ও মৃদ্রক স্মৃতি, তার কল্পনাশীলতা এবং রচনাশ ক্তি সব বিধৃত রয়েছে আর 
একটা জায়গায় যা! এ সবের মধ্যবর্তী হয়েও পৃথকৃভাবে অনুভবের যোগ্য হচ্ছে। এই আভ্যন্তরীণ শক্তি al 
সত্তার কার্যকারিতা অনুভবেই 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কবিতার অভিনবত্ব। 

এ বিষয়ে কবি গন্ধে AD x] বলেছেন তা থেকে বোঝা! যায় এই একক শক্তি নিজে সম্পূর্ণ নয়, 
বাইরের বৈচিত্রের ঘোগেই তার uf | TIN এবং অন্তঃকরণের সঙ্গে যোগেই তার প্রকাশ, অথচ 
এই দুয়ের উপরে নিয়স্ত শক্তির্ূপেই তার অবস্থিতি। স্থতরাং এ হ'ল আত্মন্বকূপ, শুদ্ধজীবসত্তা বা Tinite | 
Spirit, Personality. এই সত্তারই প্রকাশলীলা কবি «we ক'রে বিশ্ময়বোধ করছেন। তিনি/, 
দেখেছেন তার মানসিক প্রবৃত্তি বা প্রত্যক্ষ আমি" তাকে সুখকর আত্মমগ্ন কল্পনায়, সুখকর কাজে নিয়ে 
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জীবনদেবতা শ্রেণীর রবীন্দ্র-কাব্য ১২৩ 


যেতে চায়, কিন্তু তার personality মোড় ফিরিয়ে দেয়, বিচিত্রের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে সার্থকতার 
দিকে নিয়ে চলে। পাঠকবর্গ বিষয়টিকে কোনো গৃঢ়তত্ব ব'লে মনে করবেন না। ভেবে দেখবেন 
এ আমাদের জীবনেও ঘটে থাকে । আমরা কি কখনও নিজকে এমন প্রশ্ন করি না, কে তুমি কোন পথে 
চালাচ্ছ? আমরাও কি এমন মনে করি ন! যে ইচ্ছা ছিল এক হয়ে যাচ্ছে আর এক ? আমাদেরও মনের 
সক, ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তিগত আমি এবং সমাজগত আমির মধ্যে ewe বাধছে না কি? চিত্রা কাব্যের 
ভূমিকায় কবি যাকে "were? বলে মনে করেছেন, তা এই Wu ও সমগ্যয়ের মধ্যবর্তী হন এবং আত্মা | 

অতএব জীবনদেবতার ব্যাপারটিতে ঈশ্ববের প্রশ্ন কিছুতেই উঠতে পারে ap) কবি একে কোথাও 
আত্ম-অতিরিক্ত বিশ্বখক্তিরূপে দেখছেন না । অর্থাৎ যিনি তার স্বকীয় পথপরিচায়ক তিনিই যে বিশ্বজীবনের 
নিয়ন্তা এমন অন্থভব তীর অন্তর্যামী বা জীবনদেবতায় কুত্রাপি নেই। না হলেও ক্ষতি নেই, আত্ম- 
অন্থভবও বড় অনুভব । "2e: দেখা যায়, ভাববাদী পশ্চিমা দর্শনে যাকে Self বা Finite Spirit 
বলা হয়েছে, যা একক সত্তা হলেও বিচিত্রের যোগে সার্থক, এ দেশীয় বিশিষ্টাদ্বৈত মতে যাকে চিৎ্কণ 
জীবসত্তা বা জীবাত্মা বলা হয়েছে, কবি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে fW কল্পনায় এবং চৈতন্যে তাকেই NFFS 
করেছেন। HT বলা যায় এ আত্মা অদ্বৈতৈর আত্ম! স্তরাং সাক্ষী চৈত্নযন্বরূপ ত্রহ্মই, তা হলেও ভুল হয়। 
কারণ এই ‘আমি’ শুদ্ধ সাক্ষী নয়, বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশকর্মে নিযুক্ত, অছৈতের সাক্ষী নিবিকার। যদি 
বলা যায়, অধবৈতের সোপাধিক অস্তঃকরণ, কারণ Esp মন-বুদ্ধির সমবায় রূপ অস্তঃকরণ জীবের নিতান্ত 
জৈব অংশ মাত্র, অবিদ্যাপাশবদ্ধ, মলিনতালিপ্ত । অথচ জীবনদেবতা ‘আমার স্বার্থ আমার প্রবৃত্তি আমার 
জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন-_তিনি 
"rera বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের ছার! বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে qe করিয়া দিতেছেন 1” 
ক্কতরাং একমাত্র হেগেলীয় বা নব্য হেগেপীয় ধারণার অর্থাৎ Unity in pluralitys3 "E জীবন- 
দ্বেবতাতত্ব নির্দোষভাবে অধিগত কর! যায়। ব্রক্মাণ্ডের যাবতীয় finite বা সসীম বস্তুর মধ্যে Absolute 
যেমন নানাভাবে ক্রিয়াশীল, সগুণ সবিশেষ ব্রহ্ম যেমন জীবজগৎকে স্বাঙ্গীভূত ক'রে প্রকৃতি ও জীবজগতের 
নিয়ামকর্ধপে রয়েছেন তেমনি সীমিত জীবসত্তার মধ্যে জীবাত্মাও জীবের যাবতীয় ভাবনা ও প্রকাশের 
চালকশক্তিরূপে বিদ্যমান । এই সততায় ঈশ্বরের যে চিদংশ রয়েছে তাই জীবকে স্থার্থময় প্রবৃত্তি থেকে 
সমৃন্বীত করছে । এইভাবে সমস্ত R অভিপ্রায়মূলক, তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ছে। মানুষের এই জীবন্বভাব 
এবং এম্বতাব-উত্তরণশক্কির বিষয় পরবর্তী কালে ব্ববীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ভাষণমালার ছুঃখ, TRINY 
শীর্ষক অংশগুলিতে এবং বিস্তারিতভাবে agaa ধর্ম, Religion of man, Creative Unity প্রভৃতি 
নিবন্ধে বলেছেন। হেগেলীয় দর্শনে ব্যক্তির যে মর্ধাদদা দেওয়! হয়েছে রবীন্্রনাথও শ্বকীয়ভাবে তার অঙ্থবর্তন 
করেছেন | ধারা দর্শনের ছাত্র তারা Hegel কথিত Being for self অথবা Personas বিষয় মনে 
করে দেখতে পাবরেশ- 

The readiest instance of Being for itself is found in the ‘PP. We 

know ourselves as existents, and with certain relations there to. But 

we also come to know this expansion of existence reduced. as it were 

to a point, in the simple form of Being-for-self. 


NS রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 


এই দর্শনে বসা হয়েছে দূরগতভাবে যাবতীয় qu এবং আমরা Absolute Spirit-43 অধীন 
হলেও আমাদের প্রভৃত স্বাধীনতা বর্তমান । কবিও ্বেচ্ছাময় চালকশক্তির স্বাধীন ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। 
বৈচিজ্রোর মধো ঘন্দ ও সমম্বয়গত মিশ্রণের মধ্যেই অবস্থ চৈতন্বের এই স্বাধীনতা । সীমিত মানবসত্বার 
ক্বাধীন বিকাশে ষে Absolute সত্বার প্রকাশলীলাই সাধিত হচ্ছে এ সম্বন্ধে গ্রীস্ধর্মের নৃতন ব্যাখ্যাত! 
Caird এর অন্উমতের সারসংক্ষেপ উদ্ধার করা যেতে পারে হীরালাল হালদার মহাশয়ের বিখ্যাত আলোচনা 
গ্রন্থ থেকে, (পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন যে এই John Caird-43 Introduction to the 
Philosophy of Religion এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। ) Caird বলছেন-_ 
Made in the image of God, man is not only a self-concious, but also a 
self-determining being. Essentially related to the universal and the infinite 
on the one side, and to nature, of which he forms a part, on the other, his 
end is to unfold his nature, of which forms a part, on the other his end is to 
unfold his nature, to transform himself by means of his own concious eflort 
into a fully developed spiritual Being As at once finite and infinite, universal 
and individual it is not given to him to lead a life of peaceful, case and 
contentment. That which makes a man spiritual being makes him also a 
restless being, Reason is the secret of divine discontent. যে অসীমের প্রকাশলীলার 
কথা Hegel তার নবধৃক্তিবাদের সাহায্য প্রতিপন্ন করেছেন সেই অসীমও বিরোধ-বিক্ষুন্ধ cz মধ্য দিয়ে 
যোদ্ধার মতই প্রতিক্রিয়াশীল । তিনিও নিজকে বিচিত্র সন্ধায় পব্বিণত করেছেন এবং সেই বিভিন্ন বিচিত্রের 
মধ্য দিয়ে কর্মসংঘাতে ও ভাবসংঘাতে নিজকে অনুভব করছেন ।॥ এই তীর লীলা । এই লীলার অংশীদার 
হিসাবে জীবও তার নিজকক্ষে বিরোধ-বৈচিত্র্ের মধ্য দিয়ে নিজকে Afam উপলব্ধি করছে। এই 
সময়ে অনুভূত কবির যে ধর্মবোধ তাতেও দেখা যায় তিনি বিশ্ব-অন্থভবের অতিরিক্ত অন্য কিছুকে ধর্ম ব'লে 
দ্বীকারই করছেন না। ছিন্পপত্রে তিনি বলছেন__-'আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত 
প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগুঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে এবং সেই প্রীতি, সেই 
আত্মীয়তাকেই আমি যথার্থ সর্বোচ্চ ধর্ম ব'লে জ্ঞান এবং অনুভব করি’ ইত্যাদি। কিন্তু শুধু কি একালে? 
কাবাজীবনের পরবর্তী কালে এবং শেষ পর্যন্তও, পৃথিবী এবং মানুষের অতিরিক্ত একপাদ অমৃত nete 
কবি স্বীকার করেছেন কিনা সন্দেহ । “ধাহুষের ধর্ম" প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরসত্বা ব'লে Absolutecs অভিহিত 
ন! ক'রে মহামানবসত্তা বলেছেন। বলাকার কয়েকটি কবিতায় মানবগৌরবই মুখ্যভাবে কবির বক্তব্য 
হয়েছে | প্রেমচৈতন্যময় এবং আনন্দচৈতহ্যময় সত্তাকে শ্বীকার ক'রেও তিনি সনে করেন যে এই সত্বা তার 
ইচ্ছা পাধিব বৈচিত্রের মধ্যে আত্মনিযুক্তভাবে লীলাপরায়ণ। স্থতরাং বিশ্বসাধনাই তাঁর কাছে PR- 
সাধনা । এইভাবে একজন নব্য-হেগেলীয় এবং প্রকৃত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হলেও তিনি ভক্কতিবাদী নন। 
জ্ঞান এবং কর্মে তীর সমচেয়ে বেশি আস্থা । এই স্থত্রেই তার আত্মবিকাশ তত্ব । এইজন্ত আত্মবিকাশের 
পথে দুঃখের মূলা তিনি এত বেশি দিয়েছেন, এবং ছন্দ ও বিরোধকে পাশ কাটিয়ে যে-আরাম পাওয়া যায় 
এবং মন্দিরে পৃঙ্গা-মর্চনায় ধে-শান্তি পাওয়া যায় তাকে তিনি আত্মবিকাঁশের পরিপন্থী মনে করেছেন। 


ant স্স্র 


- ছি 


জ্রীবনদেবত! শ্রেণীর রবীন্দ্র-কাব্য ১২৫ 


জীবনদেবতায় এই আত্মবিকাশের পথপরিচয় দেওয়া হয়েছে । এ যেমন কবির তেমনি 

আমাদেরও জীবনদেবতা, সমস্ত মানুষ বা Pinite Spirit-e4 সম্বন্ধে এই সারকথা। এর বেশি গুরুতর 
কোনো কথাই এতে বলা হয় নি। জীবনদেবতা হ'ল ব্যক্তি আমি, Self, Fichte-কথিত Limited 
Ego, বিশিষ্টাদৈতের জীবাত্বা, আমাদের বহু অম্ুভূত mental states-d3 অতিরিক্ত আত্মবোধ | 
ঈশ্বর-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু থাকে, সে পরে, এখন নয়। যদি কেউ বলতে চান, আমাদের 
নিজেকে দেখার মধ্যেই তো ঈশ্বরকে দেখা হয়ে যাচ্ছে তা হলে দে logic তার নিজের, কবির লেখায় 
যা ফুটছে তাঁকে অতিক্রম ক'রে তিনি নিজের তত্বে তুষ্ট থাকতে চান। আর রবীন্দ্র-আলোচনায়, ক্ষমা 
করবেন, কবির বক্তব্যকে ছাড়িয়ে আমরা নিজের নিজের মনের মরীচিকাকেই কি বেশি প্রকাশ করি নি। 
জীবনদবতাকে ঈশ্বর ব'লে মনে করায় আমরা যে fallacy করছি তাকে বলা যায় ঘোড়ার আগে গাড়ি 
জুড়ে দেওয়া । তা ছাড়া মনে করুন, ভারতবর্ষের ছোট বড় লক্ষাধিক কৰি ধারা বাণীহন্দনা কি দেবীবন্দনা 
করছেন, রবীন্দ্রনাথ কি সেই শ্রেণীর? রবীন্দ্রনাথ কি wem বাণীবন্দনা করেন নি, সেই বাণীবন্দনা আর এই 
জীবনদেবতা সম্পর্ক বর্ণনা! কি এক বস্তু ? রবীন্দ্রনাথ কি মঙ্গলকাব্যের কবি, যে তাদেরই মতো বলবেন__ 

যে বোল বোলাও তুমি সেই বোল বলি আমি, 

তুমি মোরে কর উপদেশ। 

তুমি মন্ত্রী, আমি যন্ত্র ইত্যাদি 
ঈশ্বর বা! দেবতা স্ততি-নতির সঙ্গে জীবনদেবতা-নিরীক্ষণকে এক ক'রে দেখলে এ সব কবিতার অভিনবত্ব 
কিছুই থাকে না এবং রবীন্দ্রনাথ হীনমূল্যের কবি হয়ে পড়েন একথা কি পাঠকবর্গ ভেবে দেখবেন ? 


জীবনদেবতা কেবল সৌন্দ্ঘ-লিপ্স, মনের অধিষ্ঠাত্রী মানসী নয়, artes সাধনারূপ মালঞ্চের 
মহারাণীও নয়, রূঢ়, সংঘাতময়, বিস্রপংকুল এবং কমে পরিণত জীবনের মধ্যবতিতা এসব কল্পনা থেকে 
জীবনদেবতাবোধকে পৃথক করেছে । এর পরবর্তীকালের রচনার এ মানসীর পরিচয় মাঝে মাঝে ফুটেছে 
পূর্ব্থতিপ্রেরণা হিসেবে, কিন্ত জীবনদেবতাবোধ নেই । আর তখন কবির বিশিষ্ট অরূপ- গতিশীল, যোদ্ধা 
মহামানবসত্তা কবির দৃষ্টিগোচর হয়েছে । এ ঈশ্বর কবির নিজের উপলব্ধি, হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে এর 
একেবারে আক্ষরিক মিল । ফলে রবীন্দ্রনাথ আত্মমগ্ন কবি হয়েও, সমাজবাদী কবি, মানুষজীবনের কৰি 
হয়ে উঠেছেন | 

জীবনদেব্ভা শ্রেণীর কবিতা কাবা হয়েও কাবা থেকে অধিক কিছু--এ বিশুদ্ধ art for art's 
sake নয়-_এ criticism of life. এই wc এই শ্রেণীর কবিতা সম্পর্কে এত কথা বলতে PA | 
আমরা আরম্ভ করেছিলাম আধুনিক মন ও সাহিত্যের সমাজমুখিতা নিয়ে । রবীন্দ-রচনায় ব্যক্তি ও 
সমাজের ছন্ব ও বিকাশ কোন সুদূর ও গভীরতর সুত্রে গ্রথিত তার আভাস দিয়ে আমাদের আলোচনা 


সমাধ্য করছি। বাস্তবের কবি, মাজষের কবি, দুঃখের কবি, ছুঃখ-উত্তরণের কবি, সামাজিক কবিকে 
নমস্কার। 





রবীন্দ্র-জীবনঘেবতাবাদ 
উপেন্দ্ৰনাথ eater 


কবির কবিত্বশক্তি যে অলৌকিক অনুপ্রেরণার ফল, একথা আমরা শুনেছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
বাংলা কাব্যে কবিদের দু'একটি অলৌকিক অনুপ্রেরণার স্বীকারোক্তি পাওয়া uq 'রামায়ণ'-রচয়িতা 
কৰি কৃত্তিবাস রাজসভায় গিয়ে বলেছিলেন, 
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে, 
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে TET l 
তারপর, স্বপ্নে কোনো দেবতা এসে কবিকে সেই দেবতার মাহাত্মা কীর্তন ক'রে কাবারচনা করতে আদেশ 
দিয়েছেন ও কবিত্বশক্তি দান করেছেন_ এবূপ কথা ixi] বাংলার মঙ্গলকাবাগুলিতে পাই । কিন্ত 
একটি জীবনের মধ্যে যে একটি বৃহত্তর সত্তা বা জীবন হৃখছুঃখ, ভাবচিস্তা, কাবাপ্রচেষ্টা, ইঠকাল, পরকাল 
জন্মজন্মান্তর ব্যাপ্ত ক'রে জীবনচেতনাকে পরিচালিত করছে এবং সমগ্র লাহিতা প্রচেষ্টার মূল শক্তি-উৎসরূপে, 
সমস্ত ভাবচিস্তা ও কর্ণের নিয়ামকরূপে, জন্মজন্মাস্তর, রূপরূপাস্তরের পরিচালকরূপে বিরাজ করছে--জীবন- 
দেবতার এই অত্যাঙ্বর্য রহস্তকময় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব ; পৃথিবীর অন্ত কোনো কবির মধ্যে 
এই বিশিষ্ট প্রকারের অন্হূতি ও কাব্য এইরূপ স্থম্পষ্ট প্রকাশ বোধ হয় আর দেখা যায় না। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । সমালোচকদের মধ্যে অনেক 
সময় মতের এঁকা হয় নি। কবি স্বয়ং একাধিকবার এর তাৎপর্য ব্যাখা করতে অগ্রসর হয়েছেন। এবঙ্গবাসী' 
কার্ধালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক’ নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তার কবিজীবনের ক্রমবিকাশে 4 
ধারা আলোচনা উপলক্ষে জীবনদেবতা। crOW বিস্তৃত আলোচনা করেন। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 
কবিকর্থিত এই এ্রশ্বরিক অনুপ্রেরণা বা অলৌকিক শক্তির দাবিকে আত্মপ্রশংসার ছন্মবেশ বলে ধরে নিয়ে 
কবির সঙ্গে দাকণ কলহে মেতেছিলেন এবং পআনন্দ-বিদায়' প্রহসন লিখে কবিকে ব্যঙ্গ বিদ্রপ পর্যন্ত 
করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কোনো সর্বসম্মতসিস্বান্তে পৌছানো এখনও সম্ভব হয় নি। অবশ্য কাব্যের উপভোগ 
ব্যক্তিগত, স্থতরাং বিভিন্ন অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার ফলে সমালোচকদের উপলব্ধির মধ্যে অনৈক্য 
থাক! অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের কাছে জীবনদেবতার রহশ্্-আবরণ 
এখনো সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় নি। 
কবির “চিত্রা, কাবাগ্রস্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০২ সনের ফাল্তন মাসে। এ কাব্যগ্রন্থের 

"quar ও “জীবনদেবতা' নামক দু'টি কবিতায়, কবির সহিত জীবনদেবতার সম্বন্ধ, তাহার উপর 
জীবনদেবতার প্রভাব, জীবনদেবতার প্রতি কবির মনোভাব প্রভৃতি হুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে 
“সিস্ধুপারে' নামক রূপক কবিতাটিতেও, রহস্তময়ী রমণী নবগুঠন উঠালে কবি বললেন 

‘এখানেও তুমি জীবনদেবতা” fum নয়নজলে। 

সেই মধুমুখ, সেই quet, সেই স্থধাভরা আখি 

চিরদিন মোরে হাসাল কাদাল, চিরদিন দিল ফাকি ॥ 


UN. 
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রবীন্্র-জীবনদেবতাবাদ ১২৭ 


'অন্তর্ধামী' প্রথম প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩০১ সালে, 'জীবনদেবতা' ২৮শে মাঘ ১৩২ এবং “চিত্রাপর শেষ 
কবিতাটি “সিন্কুপারে' ২*শে ফান্তন ১৩*২। O সমগ্র ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রস্থটি ২:শে PEA থেকে ৩*শে 
ফাস্কনের মধ্যে প্রকাশিত হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়। “চিন্ঞা' প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকেই বোধ হয় 
জীবনদেবতা সম্বন্ধে পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগে । ওরা তত্র ১৩০২ সালে, উপস্তাপিক ব্যারিষ্টার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে কবিকে জীবনদেবতাভাবের ব্যাখা] করতে দেখা যায় | তিনি বলছেন-_ 

'জীবনদেবতা। মেটাফিজিক্যাল জীবনদদেবত| । আমার জীবনটিকে ধারণ করে যে অন্তর্ধাযী 
শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলছেন আমি তাকে fuer) করছি, আমাকে আশ্রয় করে হে স্বামিন্‌, 
তুমি কি চরিতার্থতা লাভ করেছ। যা হতে চেয়েছিলেঃ যা করতে চেয়েছিলে, তা কি সব সম্পন্ন হয়েছে। 
আমার wi] যা-কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ IN 
আর বেজে ন! ওঠে, তোমার ইঙ্গিতমাত্র আমার মন-অশ্ব আর ছুটতে না পারে, তবে এই লীর্ণতা অসাঢ়তা 
ভেঙ্চেরে ফেলে আবার আমাকে নৃতন রূপ ও নৃতন প্রাণ দাও , নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের 
অনার্দিকালের চিরপুরাতন বিবাহবন্ধন নবীকৃত করে দাও), 

এ পত্রে তিনি 'সিন্ধুপারে' কবিতাটি সন্বদ্ধেও বলেছেন-__- 

‘মৃত্যুর পরে সিন্ধুপারে এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত faa মৃতিতেই দেখ! দিয়ে- 
ছিলেন__আমি মিথ্যা ভগ্ন করেছিলাম, মনে করেছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবনলীলাভূমির মাঝখানে 
এনে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন, তিনি বুঝি চিরকালের মতে] ছুটি নিলেন, আর একজন অচেনা 
লোক আমাদের পূবীপরের মাঝখানে একটা ভয়ংকর বিচ্ছেদ আনয়ন করছে, কিন্তু সে লোকটি যেমনি 
ঘোমটা খুলে ফেলল, অমনি দেখলাম, আমাদের সেই বিকালের মঙ্গীটি একটুখানি ভর দেখিয়ে আরো যেন 
অধিকতর ভালোবাসার সঙ্গে কাছে টেনে নিল ৷’ 

মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রকাব্ের প্রথম পর্যায়ের একজন সমালোচক । তার সম্পাদিত 
কাব্যগ্রস্থ'-এ তিনি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়ে কতকগুলি কবিতাকে শ্রেণীবদ্ধ করেন ও এ গ্রন্থের ভূমিকায় 
জীবনদেবতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন 

‘এই জীবনদেবতা কে? কাহাকে লইয়া তিনি মিলনোৎসবে মগ্ন এবং কে তাহার মুখের ভাব! 
কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন, ‘মিশায়ে আপন সুরে’ ? ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবনদেবতার সহিত 
বিশ্বদ্নেবতার সৌসাদৃস্ কল্পনা করিবেন। কিন্ত ইহাকে বিশ্বদেব বলিলে কবির আকাঙ্ষা ও সম্ভোগের 
যথার্থ ভাৎপর্য বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, ফলফুলভারে অবনত কোনো তরু নিজের অস্তর্ধামী প্রাণকে 
সম্বোধন করিয়া কবির ন্যায় প্রশ্ন করিতে পারে, ‘আমাতে কি এখন তুমি সার্থক হুইয়াছ ?' এই প্রাণ 
অনন্ত প্রাণ নহে, ইহা শুধু এই বৃক্ষটিতেই আবদ্ধ। কিন্তু প্রধম হইতেই ইহাই quos অধিকার করিয়া 
আছে এবং ক্রমশ পত্র-পুষ্প-পর্ধায়ের ভিতর দিয়! তাহাকে নৈপুণ্য সহকারে গঠিত করিয়া সার্থকতা 
দিয়াছে ।,-..( কাব্যগ্রন্থ ১৩১, ভূমিকা ) . 

এর কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনদেবতা ও তার জীবনে জীবনদেবতার প্রভাব সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত “বঙ্গভাষার লেখক" পুস্তকে (১৩১২ সাল ) 
তিনি 'অস্তর্যামী' ও 'জীবনদেবত|' কবিতা থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলেন 











১২৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বধ ৭ সংখ্যা ২ 

“আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন Ee] স্পষ্ট 
দেখিতে পাই-__এ একটা ব্যাপার যাহার উপর আমার কোনো! কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতে- 
ছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে । কারণ, সেই খও 
কবিতাগুলিতে মামার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই- সেই তাৎ্পর্ধটি কি, তাহাও আমি পূর্বে 
জালিতাম না। এইকপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির পর একটি করিত! যোজন! করিয়া আসিয়াছি ; 
তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অথ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, সে 
অর্থ অতিক্রম করিয়া একচি অবিছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইয়া আসিয়াছিল।*** 
এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া! আমার 
জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাবো আমি “আীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।- আমি 
জানি, অনাদ্দিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে বর্তমান প্রকাশের GO 
উপনীত করিয়াছেন l’ 

রবীন্দ্রপাহিতোর অন্কতম শ্রেঠ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী ও যোছিতচন্ত্র সেনও 
রবীন্দ্রনাথের মতই একপ্রকারে সমর্থন করেছেন। অধিকন্ত তিনি পাশ্চাত্বা দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ব খারা 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জীবনদেবতার ভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উদ্ভুত হওয়া খুব স্বাভাবিক ৷ 
কারণ, রবীন্দ্রনাথের বর্তমান ব্যক্তিত্ব বহু জন্মের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সমটি এবং বর্তমান দেহের জীবকোবয- 
সমূহের মধ্যে সেই বন্ধ বহু প্রাচীনযুগের অভিব্যক্তিব ভিতর দিয়া নানা জীবনযাত্রার সংস্কারদকল ন্বপ্রন্বতি- 
ক্mপে আজও বর্তমান । সেই জন্তই বিশ্বজগতের সঙ্গে একটা অন্তরতম যোগ ক্ষণে ক্ষণে অন্ভূত হয়, 
তরু-লতা-পশু-পক্ষীর সহিত এক্যান্থভুতি সহজ হয়। যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত এই জীবনধারার 
অন্তনিহিত সত্তাই জীবনদেবতা r 

“জীবনদেবতা' কবিতাটি লেখার দশ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ ‘বক্ষভাষার লেখক’ পুস্তকে এই 
ভাবের প্রথম ব্যাখা করেন, তার পর প্রায় ব্রি“ quya পরে, আবার প্রসঙ্গক্রমে 'জীবনদেবতা* ভাবের 
ব্যাখ্যা করেন-_ 

*.-আপন সত্তার মধ্যে ছুটি উপলব্ধির দিক আছে । এক, যাকে বলি আমি, আর ভাবি 
সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে যাকিছু । যেষন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন-জন-মান, এই 
যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি, ভাবনা-চিন্তা | কিন্ত পরমপুরুষ আছেন এই সমস্তকে অধিকার করে 
এবং অতিক্রম করে-__নাটকের a যেমন আছে নাটকের সমস্তটা নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে "আমার 
এই অন্থৃভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবনদেবত! শ্রেণীর কাব্যে । : 

বিশ্বদেবতা আছেন, তার আসন লোকে লোকে গ্রহচন্দ্রতারায় | জীবনদেবত। বিশেষভাবে 
জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান, সকল অমুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই 
বলেছে “মনের মানুষ' ॥ (মাহে ধর্ম, পৃষ্ঠা ৯*-৯১ ) | 

রবীন্দ্রনাথ নিজে, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও ষোহিতকুমার সেন লকলেই জীবনদেবতাকে পৃথক 
ষেটাফিদ্িক্যাল সত্বা বা আধ্যা AF সত! Cb ব্যাখ্যা করেছেন। এই সত্তাই কবি রবীন্দ্রনাথকে, দার্শনিক 
রবীন্দ্রনাথকে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে পরিচালিত করছেন। কিন্তু কেউই এই সত্তাকে বিশ্বদেবতা বলতে 


-- আজ 
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চান নি। শেষের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই সত্তাকে 'বিরাট' পরমপুকুষ ইত্যাদি বলে উল্লেখ করলেও, 
এসকে বিশ্বদেবতা বলতে চান নি। বাউলের “মনের মানুষ’ যে ‘পরমাত্মা' বা 'পরমপুরুষ' নয়, এটা 
রবীন্দ্রনাথেরই ব্যাথা! । “মনের মানুষ' যে ‘পরমাত্মা’ বা 'পরমপুরুষ'-এর নামাস্তর, এবং এটাই যে তাদের 
অদ্য় পরমতত্ব, এটা যারা বাউলের গান আলোচনা করেছেন, তারাই জানেন। বরবীঙ্গনাথের অভিপ্রায় 
বোধ হয় এই যে, যে-শক্তি জন্মদ্রন্নান্তর ধরে তাকে ও তার কাবাপ্রচেষ্টাকে পরিচালনা করছেন, 
তা তারই জীবনের দেবতা, বিশ্বের নয় | কবি মনে করেন, সমগ্র বিশ্ব-ব্রক্াণ্ডের মধ্য দিয়ে যে মহাশক্তি, 
যে বিরাট পুরুষ আম্মপ্রকাশ করছেন, তিনি হচ্ছেন বিশ্বদেবতা । এই বিশ্বদেবতা যখন কবির ব্যক্তি 
জীবনের মধা দিয়া আত্মপ্রকাশ করছেন, তখন তিনি হচ্ছেন জীবনদেবতা । ব্যক্তিসতার প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বদেবতার রূপই জীবনদেবতা । কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শন অহ্থসারে, যে-শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে, 
তাই মানবজীবনে ক্রিয়াশীল । এদের মধ্যে কোনে! প্রভেদ নেই। মনে হয়, রূপত্রষ্টা ও aen] শিল্পী 
হিসাবে এই সত্তাকে পৃথকভাবে উপভোগ করেছেন। 

এখন একটা বিষয়ে আমি ববীজ্র-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ 
সমালোচক Prof. Edword Thomson ভাবু ‘Rabindranath Tagore: Poet and 
Dramatist' (Oxford University Press, 2nd Edition, 1948, Page 101) নামক aty 
বলেছেন যে তিনি জীবনদেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই উত্তর or— 

The idea, the poet told me, 'has a double strand. There is the 
Vaishnava dualism—always keeping the separteness of the self and there is the 
Upanishadic monism God is wooing each individual; and God is also the 
ground reality of all as in the Vedantic unification. When the Jivandevata 
came to me, I felt an overwhelming joy—it seemed a discovery, new with me 
in the deepest self seeking expression I wished to sink it—to give myself up 
wholly to it. To-day (in 1922) I am on the same place with my readers, 
I am trying to find what the ]Jibandevata was. কৃষ্ণ কৃপালনীও তাবু গ্রন্থে 
Rabindranath : A Biography ( Grove Press, New York, 1962, Pages 165) এই 
কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন | 

টমসন সাহেবের দারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পাবে, কিন্তু এটা ঠিক 
মনে হয়, উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি। কবির এই স্বীকাবোক্তিটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। 
জীবনদেবতার অনুভূতি যখন প্রথম কবিচিত্তে উদ্ভৃত হয়, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন 
এবং এ অঙ্ভূতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করেছিলেন । সে ws আর তার মধ্যে বর্তমান নেই 
তিনি সাধারণ পাঠকের মতো জীবনদেবতা কি তাই জানতে চেষ্টা করছেন। কবির এ উক্তি অবিশ্বাস 
নয়। ববীন্দ্রনাথ যা বলেন নি, এমন কোনো উক্তি তার মূখে বসিয়ে দিয়ে, তা প্রচার করবার দুঃসাহস 
সাহেবের হয় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এর সত্যতা সম্বন্ধে 
কোনো প্রশ্নই ওঠে fat | 
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এটা ঠিক বলেই মনে হয় যে রবীন্্-মানসের ধারাবাছিক ইতিহাসে জীবনদেবতার অনুভূতি একটা 
বিশেষ wai রবীন্নাথের কবিষানস নিরস্তর পরিবর্তনপ্রয়াসী ও বহুবৈচিত্রাকামী । তার কবিমানসের 
ইতিহাস-সমীক্ষায় একটা বৈশিষ্ট্য বার বার দেখা গিয়েছে যে, যখন একটা! ভাব কবির মনে দেখা দিয়েছে 
তখন তা এত প্রবল আকার ধারণ করেছে যে কবি তার মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন এবং সেই ভাবের 
আবেষ্টনীকেই একান্ত ক'রে দ্বেখেছেন। তার পর এ চক্রের মধ্য থেকে বের হবার জন্য মনে জেগেছে 
অস্থিরতা, শেখে এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আবার অবস্থাস্তরে প্রবেশ করেছেন। আবার সেখান থেকে 
চলেছে যাত্রা ভিন্ন অবস্থার দিকে o তার রচিত বিরাট সাহিতোর একটা প্রধান বৈশিষ্টাই এই | 

কবিমানসের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা সম্বন্ধে হয়তো কবি চিরকালই সচেতন আছেন, কিন্ত সেই 
বিশিষ্ট ধারার সাময়িক অভিবাক্তি ও তার কার্ষকারণত্ব বিরাট PINTE মধো মনে না থাকাই সম্ভব। 
তাই কবিকে যখন তার কাবা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে, তখন কোনো প্রধান বৈশিষ্ট্যের আওতায় ফেলে 
কাবাগত সেই ক্ষণিক ভাবকে চিরস্তনের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং তাঁর কবিমানসের বিশেষ ধারার 
wwe করে নিয়েছেন। দেখা গিয়েছে কবিপ্রতিা-উন্মেষের প্রথম যুগের faataa erem কবিতাটি 
কৰি পঞ্চাশ বছর পরে অহং-মুক্ত আস্মার প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন ( মানবসত্য। প্রবাপী, বৈশাখ 
১৩৪* ), কবি তখন এ বিশিষ্ট অনুভূতির জগতে নেই কেবল dig কবিমানসের একটা বিশিষ্ট সাধারণ 
ধারণাকে তব্বক্ূপে উপলব্ধি ক'রে তাকে সেই তত্বের পর্ধায়ে ফেলেছেন । সুতরাং কবি জীবনদেবতা সম্বন্ধে 
বলেছেন যে এই ভাবে বৈষুবের দ্বৈত ও উপনিষদের অছ্বৈতের সমন্বয় । তা তার পরবর্তীকালে তবরূপে 
উপলব্ধি, কিন্ত জীবনদেবতার মূল স্বরূপের উপলব্ধি নয়। সে অনুভূতি তার চেতনাক্ষেত্র থেকে বহুদিন 
অপসারিত হয়েছে। তাই পাঠকের সঙ্গে বর্তমানে তিনি সমপর্যায়ভুক্ত। একথা কবি অন্যত্রও বলেছেন_ 
‘এই কাব্য বোঝাবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তারা ছুলে যান যে, যে-কবি 
কাব্য লেখেন তিনি এক apex, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন, তিনি আর-একজন। এই ব্যাখ্যাকর্তা 
পাঠকদেরই সমশ্রেণীর । তার মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।' (কবিপরিচিতি, কবির অভিভাষণ, পৃষ্ঠা ২-৩) 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবনদেবতা কে? যে-কবি 'তুমি-আমির’ লীলারসে আক নিমজ্জিত, 
fafa ভগবদলীলা৷ মাঘূর্যের উপলদ্ধি ও স্বপ্নে সারাজীবন বিভোর ছিলেন, তিনি এই সর্বনিয়স্তাকে বিশ্বদেবতা 
বলতে চান নি কেন? যিনি বিশ্বের দেবতা, তিনিই তো মানুষের হৃদয়বিহারী আত্মা। এটাই তো 
উপনিষদের বাণী। জীবনদেবতার অনুভূতির স্বরূপ সম্বন্ধে তার কাব্যে তিনি কি ব্যক্ত করেছেন সেটাই 
আগে দেখা যাক। জীবনদেবতা-ভাবব্যঞক প্রধান ছুটি কবিতা ‘অন্তর্ধামী’ ও ‘জীবনদেবতা'য় কবির 
মূল বক্তব্য এইরূপ 

(ক) সাহিত্যম্বাষ্টতে ও ব্যক্তিগত জীবনে কবি এক মহাশক্তির বা জীবনদেবতার লীলা অনুভব 
করেন। (খ) কবির সাহিতাস্থইির এই মূলপ্রেরণা যোগাচ্ছেন জীবনদেবতা । নব নব A বেদনার 
মধ্যে কবি নিজের জীবনে জীবনদেবতার প্রভাব উপলব্ধি করছেন। তার রচনার মধ্যে আত্মকর্তৃত্ব নেই, 
এ-দব জীবনদেবতারই sen. (গ) কবির সাহিত্যন্থষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনদেবতা নিজেকে অভিব্যক্ত 
করছেন- নিজেকে প্রকাশ কৰ্ছেন। (ঘ) কবি জন্ম জন্ম ধরে জীবনে জীবনদেবতার লীলা WES 
করতে চান_-নবতর ও 3783 7? q প্রেরণ! উপগন্ধি করতে চান। 





রবীন্্র-জীবনদেবতাবাদ ১৩১ 

কবিতা ছুটি বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য কথ! যায় যে, কবির জীবনে এই 
মহাশক্তির লীলা, এই জীবনদেবতার স্বরূপই হচ্ছে, কবিচিত্তে নব নব সাহিতান্থ্টি, নব নব রূপ ও রসম্থষ্টির 
আবেগ । এই দেবতা তার অন্তর বলে তার মধো দিয়ে বিচিত্র ক্পময় ও রসোচ্ছল TZAN প্রকাশ ক'রে 
কবিকে বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিহ্বল ক'রে দিচ্ছেন। 

কবির ব্যাখ্যা যাই বলুক, কবির কাবা যা সাক্ষ্য দেয়, তাই প্রকৃত নির্ভরযোগ্য । আমার মনে 
হয়, এই জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাদী শিল্পীর সত্তা-_তার কবিপুরুষ। এই ঠার স্থজনীপ্রতিভা-_ 
সমগ্র কাবাপ্রেরণার মূল শক্তি। এহ বৃহত্তর শিল্পীীবন কেবলই নব নব স্বষ্টিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে চলেছে, 
আর কবি আত্মকর্ুত্রহীন হয়ে এই প্রেরণার স্রোতের মুখে ভেলে চলেছেন । প্রবল হপ্রির প্রেরণায় কবি 
যখন অভিভূত, তখন মনে করেছেন, তার জীবনের মধ্যে একটি বৃহত্তম জীবন-_একটি বিপুল শক্তিশালী 
সত্তা_একটি অস্তরতম cape] তার সমস্ত ভাব, চিন্তা, কাব্য ও সংগীতকে পরিচালনা করছেন । তিনি 
দেই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন, তার হাতের খেলনা মাত্র। কবি অনুভব করছেন যে, এই দেবতা তার মুখ 
থেকে ভাষা কেড়ে নিচ্ছেন এবং তাকে যা বলাচ্ছেন, তিনি তাই বলছেন। কবির এই অন্তরবাসী শিল্পদেবতা 
নব নব মৃতি গড়ছেন, নৃতন ছন্দ ছুটাচ্ছেন, নৃতন রাগিনী গাইছেন। তার সমগ্র জীবন যেন এই দেবতার 
বীণা, আর সেই বীণা থেকে অপূর্ব সংগীতের qub ধ্বনিত হচ্ছে। Ra প্রেরণ। ও আবেগ কবির চিত্তে 
এতই প্রবল যে তিনি একে তার জীবনের অধিশ্বর ও চালক বলে মনে করেছেন। 

কবির '্স্তরবাসী শিল্পীর এই যে তীব্র প্রকাশক্ষধ!, এই যে অদম্য স্থষ্টির প্রেরণা, এর মূল উৎস 
রয়েছে কবিমানসের একটি অনুভূতির মধ্যে । সে অনুভূতি হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্যের একটা অখণ্ড 
অনুভূতি । কবিজীবনের ‘সোনার তরী'-পর্বে উন্মুক্ত পলীপ্ররুতির বিচিত্র সৌন্দর্ধসম্তার-রস তিনি অহোরাত্র 
আক$ পান করেছেন এবং বিপুল সৌনদর্যসষ্ভোগের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, 
বিশ্বের অণুপরমাপুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন, এটা আমরা ‘সোনার তরী'র অনেক কবিতায় দেখেছি। 
জগতের অসীম সৌনর্ধপাধারে একেবারে দিশেহারা হয়ে, সম্মোহিত অবস্থায়, কৰি বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যকে 
একটি নাবীমৃতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত দেখেছেন । সেই নারীমূতি তার “মানসনুন্দরী' । এই 'মানসন্থন্দরী'তে 
বিশ্বপ্রক্কতি ও বিশ্বমানবের সৌন্দর্যের বন্তনিরপেক্ষ আদর্শকে ( Abstract Ideal ) একটি নারীমৃতির মধ্যে 
রূপায়িত ক'রে সেই বিশ্বসৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করছেন। সমস্ত সৌন্দর্ষের যে ATS ভাব, 
যে-আদর্শ কবির মনে মুদ্রিত আছে, যার প্রবল অমুভূতি কবির কল্পনার লীলাবিলাম ও কবিত্ব-শক্তিকে 
উদ্ধ দ্ধ করেছে, বিশ্বসৌন্দর্ধের সেই অনির্বচনীয় ভাব বা আদর্শ কবির মানসহ্ন্দরী ৷ বিশ্বসৌন্দর্ষের প্রবল, 
আবেগময় অনুভূতি কবির আশৈশব কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস ; সেই সৌন্দ্ষময়ী রূপাস্তরিত হয়ে তীর 
রসকল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে-__তার কবিতারূপে প্রকাশ পেয়েছে । তাই সেই সৌন্দ্যন্বরূপিণী মানস- 
Wee কবি বলেছেন__'আঙ্গন্ম সাধন-ধন সুন্দরী আমার, কবিতা, কল্পনা Gera এই বিশ্বসোন্দর্ষের 
অনুভূতিই কবির স্বষ্টিপ্রেরণার মূল কারণ--তার স্জনীপ্রতিভার বেগবান উৎস তার রসলক্ষ্মী। বিশ্ব- 
সৌন্দর্যের অনুভুতি মূলত মোৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি । এই সৌন্দর্য ও প্রেমের তীব্র অন্ুভূতিই কবির 
জীবনদেবতার অনুভূতি । আসলে বিশ্বসৌন্দর্ষের অনুভূতি ও জীবনদেবতার অন্ভূতি এক-_কেবল 
অনুভূতির চরম মুহূর্তে কবি একে একটা স্বতন্ত্র সত্বা বলে অনুভব করেছেন । যা কবির 'মানসহ্ন্দরী* বা 





১৩২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষণ সংখ্যা ২ 


বিশ্থসৌন্দর্ধের অধিষ্ঠাত্রী, বিশ্বলৌন্দর্ধলক্ষ্মী বা সৌন্দর্ধদেবী, তাই জীবনদেবতায় পরিণতি লাভ করেছে। 
wer: আতিশযো কবি একে জীবন-মরণ ও জন্মজন্মাস্তরব্যাপী একটা শক্তিরূপে বুঝেছেন। বিশ্বমৌন্দর্ের 
অনু কৃতি emotion-44 plane থেকে intellect-43 plane-4 উন্নীত হয়েছে--অঙুভূতি উপলব্ধিতে 
প'রণত হয়েছে। তাই জীবনদেবতাবাদকে কবি কতকটা তত্বের আকারে ব্যাখা করেছেন। 
qas এ বিশ্বসৌন্দর্যচেত-।র অখণ্ড wash! এই যে সৌন্দর্ধচেতন! ও প্রেমচেতনা এটাই কবির সমগ্র 
কাবাস্থ্টর মূলপ্রেরণা | এই ভার ‘সোনার তরী'র মাঝি, বালোর সখী, যৌবনের প্রেয়মী “মানসন্থন্দরী', 
(fasce যাত্রায় সঙ্গিনী, তার হৃদয়বাসিনী-বিচিত্ররূপিনী ‘চিত্রা, বস্তনিরপেক্ষ বিশ্বসৌন্দর্ধের প্রতীক 
'উর্বশী', তার অন্তর্যামী তার জীবনদেবতা-__অবশেষে ‘সন্ধুপারে’ অবগুত্িতা অপার রহস্তম্য়ী নারীও 
জীবনফেবতায় রূপান্তরিত | 

রবীজ্রনাথের সমগ্র কাব্যগ্রন্থের অনুসন্ধিত্স্থ পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য 
ববীন্দ্নাথ নারীদেহে কেন্দ্রীভূত দেখেছেন এবং নারীদেহকে বিশ্বসৌন্দর্যের মৃতিমতী প্রতীক বলে গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু নারীদেহের সঙ্গে একটা আদিম ভোগসংস্কার বিজড়িত। তাই সেই ভোগসংস্কারকে qq 
ক'রে সৌন্দর্যের যালিন্তহীন আদি বিশুদ্ধরপকে উপলব্ধি করবার ws প্রাণপণ প্রয়াস করেছেন "মানসী" 
অনেক কবিতায়। ‘সোনার তরী'তে এসে 'মানসহন্দরী' কবিতায় জগতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যরাশিকে 
নাবীমৃতির মধো সংহত করেছেন, আবার সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছে এক্ূপও অনুভব 
করেছেন- “কখনো বা ভাবমর় কখনো মৃরতি'। “চিত্রা"্ম এসে সেই সোন্দর্ধলস্থীকে, সেই অপ্রাপনীয়া 
মনোহারিনী মানসন্থন্দরীকে “চিত্রা' কবিতায় কৰি বাইরে বহু সৌন্দর্যে প্রতিফলিত বিশ্বব্যাপিনীকে আপন 
অন্তরের METRA বলে অনুভব করেছেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের আদিকপকে কবি অনস্তযৌবনা 
উবনীতে র্ূপায়ত করেছেন S কবিভায়। কবির কাছে বিশ্তদ্ধ-সৌন্দর্ষের প্রতীক হয়েছে নারী । 
নারীকে বাদ দিয়ে তার সৌন্দর্য কামনা চরিতার্থ হয় নি ! 

বিশ্বদীবনের যে অখণ্ড সৌন্দর্য কবিকে কাব্প্রেরণ! জুগিয়েছে, তা যেমন কবি বস্তুনিরপেক্ষভাবে 
অন্তরে অনুভব করেছেন, আবার বিশ্বজীবনের বিচিত্র খণ্ুপ্রকাশের মধ্যে তেমনি তাকে প্রতিফলিত ক'রে 
দেখেছেন। এই বিশ্বসৌন্দর্চচেতনা তিনি অখণ্ডে ও খণ্ডে, অসীমে ও স্সীমে, অস্তবে ও বাহিরে উপলকি 
করেছেন। ভাই অসীম ও সসীম, অখণ্ড ও খণ্ড, অরূপ ও রূপ, পরিপূর্ণ ও অংশ উভয় উভয়কে আশ্রয় 
করেই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে । কবিমানসের এই অন্ুভূতিই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাবাপ্রচেষ্টার নিয়ামক | 

এই বিশ্বজীবনের সৌন্দর্যাহুভ্ীতি কবিকে নিরন্তর নব নব রূপ ও prece অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। 
এই অনুভূতির এক অভিনব mers কবির জীবনদ্দেবতা । এই অন্ুভুতিই তার কাব্যস্থির মূল উৎ্স__তার 
রললম্ত্ী-_-ঠার হদক্সবিহারী কবিপুরুষ__ঠার শিল্পীলত্তার জন্মদাতা, পোষণকর্তী ও একপ্রকার 
রূপান্তরষাত্র। এই জীবনদেবতার অঙ্ুভূতিতে কবির দৌন্দর্ধদাধন! ও রসসাধনা চরম স্তরে পৌছেছে | 
এই জন্ভূতিই তার বপ্জীবনের-__-তার শিল্পীজীবনের সর্বশ্রে্ পরিণতি 1 

আর একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, চিত্রার যুগের পরেও দীর্ঘদিন ধরে কবি জীবনদেবতাকে 
সৌন্দর্ঘ-প্রেম ও মানবীয় রসের অনুপ্রেরণাদাত্রী বলে অনুভব করেছেন । যখনই কবি প্ররুতি ও মানবের 
সৌন্দর্ষ-মাধূর্বের মধ্যে ফিরে এসেছেন, তখনই এই IA জীবনদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ‘মানসী’ 
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থেকে “ক্ষণিকা' পর্যন্ত চলেছে সৌন্দর্ঘপ্রেমের রসমাধুর্ঘের জীবন। তার পর থেকেই কবি ক্রমে বিশ্বদেবতার 
গভীর অঙ্গভূতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বিশ্বকে ছেড়ে বিশ্বের অধিশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে কবির কাব্যসাধনা 
চলেছে 'গীতালি' পর্যন্ত । তার পর 'বলাকা"য় কবিজীবনের একট! মোড় faal চিরতাকুণ্যের 
গতিবেগ cq মান্গষের জীবনকে চরম বিকাশের দিকে অগ্রসর করার, এই eus কবির মধ্যে জেগেছে; 
এই জগৎ ও জীবনের স্বরূপকে, কবি দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুভব করেছেন। পূবরী'তে পৌছে নেই 
অধ্যাত্মরলিক ও দার্শনিকের অঙুভূতি ক্ষণকালের জন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিগত দিনের এই প্ররুতিমানব 
রস-যুগকে ভুলে পাকায় কবি অনুশোচনা করছেন__ 
কী ভু ভুলেছিল৷ম, আহা, সব চেয়ে যা নিকট তাহা৷ 
সুর হয়ে ছিল এতদিন; 
কাছেকে আজ পেলাম কাছে-_-চারিদিকে এই যে ঘর আছে 
তার দিকে আজ fae উদাসীন | 
যেমনি কবি এতোদিনের gaten সোন্দর্ধমাধুর্ধের জীবনে ফিরলেন, অমনি তার মানসস্থন্দরী 
লীঙ্গাসঙ্গিনী জীবনদেবতার আবির্ভাব '— 
ছুয়ার-বাছিরে যেমনি চাহি রে মনে হল যেন চিনি 
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী ? 
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন দুরে, 
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ? 
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা CI 
বাজাইলে কিন্কিনী | 


‘পূরবী’র পরে বিশ্বরহস্তচিস্তা ও আত্মতত্বজিজ্ঞাসার চাপে এই জীবনদেবতাকে-_এই দ্বিতীয় জীবন 
বা কবিশিল্পী-জীবনকে আর অন্ভব করতে পারেন নি। এই কাব্যরসোৎ্সারিণী জীবনদেবতাকে কৰি 
আর একবার স্মরণ করেছেন 'পরিশেষ' গ্রস্থে 'তুমি' নামক কবিতায় i— 

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জালি তোমারি দীপের AS | 
মোর সংগীতে তুমিই ঈপিতে তোমার নীরব wf d 
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি 
আমার ভাষায় স্থগভীর বাণী, 
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি 

তব আলিপন-লিঞ্চি।... 
এ জীবনময় তব পরিচয় এখানে কি হবে শুন্য । 
তুমি যে-বীণার বেধেছিলে তার এখন কি হবে A y? 


তার পর একেবারে জীবনের শেষপ্রাস্তে, মৃত্যুর পূর্ধ বৎসরে, তার বহুদিন বিস্বত সেই লীলাসঙ্গিনী 
হৃদয়লক্মী ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়েছে। তার 'সানাই' কাব্যগ্রস্থখানি দীপশিখার অস্তিষ নিঃশ্বাসের 
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মতো বসমাধূর্বের দীন্তিতে জলে উঠে পূর্বেকার রবীন্দ্রনাথের__লোনারতরী-চিত্রা-ক্ষণিকার কৰি রবীন্দ্রনাথের à 
ক্ষণিক আভাস দিয়েছে । এ গ্রস্থের dr ও ‘শেষ অভিপার* কবিতায় কৰি তার মর্মের গেহিনীকে | 
দেখছেন, কিন্তু একি? মহাকালের তাগুবন্ৃত্যে সেই অপূর্ধলাপাবিলাসিনী নতিনীর হাতের বঙ্ধণ 
কোথায় ছুটে গেছে, বাতাসের বেগে মাথার স্থসংবদ্ধ বেণী উচ্ছৃঙ্খল কেশস্ত্রপে বিপর্বস্ত হয়েছে, নানা 'আভরণ 
চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, পুষ্পমালা ছিন্নভিন্ন, আভরণহীন, রিক্ত তার রূপ। আসন্ন মৃত্যুর ছায়া চারিদিকে ব্যাঞ্চ 
হয়েছে, এমন দিনে তার প্রিয়তমার আগমন নৃতন সংকেত জ্ঞাপন করছে-__ 
“দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি wie কোথা হতে এলে 
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে, 

জন্মের আরম্তপ্রাস্তে আর একদিন 

এসেছিলে EDS নবীন, 

বসস্তের প্রথম দৃত্তিকা, f 

এনেছিলে আবাড়ের প্রথম যুথিকা, | 

অনির্বচণীয় তুমি | 
মর্মতলে উঠিলে sa 

অসীম বিশ্ময় মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে 

অদৃষ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে | 

হে WS, এনেছ আজ গন্ধে তব যে খতুর বাণী, 

নাম তার নাহি জানি। 

মৃত্যু অন্ধকারময় 

পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয় |! 

তারি বরমালাখানি পরাইয়! দাও মোর গলে | 

স্তিমিত নক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গণ তলে; / 

এই তব শেষ অভিসারে 

ধরণীর পারে, 

মিল ঘটায়ে দাও অজানার সাথে 

অন্তহীন রাতে।' 

কবির কামনা, তার কাব্যপ্রেরণাদাত্রী জীবনদেবত! চিরকাল জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহার অন্তরে 
বাস ক'রে শেষে মৃত্যুর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেবেন। এই জীবনদেবতা ভাবের উৎপত্তি ও পরিণতির 
ইতিহাস বলে মনে হয়। 
একটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে মৃহারাষ্ট 

প্রদেশের আওরঙ্গাবাদে মারাঠা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি » 
বক্তৃতা দেন। একটি বক্তৃতার বিষয়বন্ত ছিল-__রবীন্ত্রনাথের জীবনদেবতা । বক্ৃতাগুলি মুদ্রিত হয়েছে 
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এবং তার এক কপি আমার হস্তগত হয়েছে । সেই প্রবন্ধে আচার্য স্থনীতিকুমার বলেছেন__রবীন্্র-শততম 
জন্মোৎসব উপলক্ষে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন যে, INA-RA প্রতিবৎ্সর 
পৃথিবীর নান! দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও করীদের cata-fafirs ফলক ( bronge plaque ) উপহার দেবেন | 
এ ফলকের একদিকে থাকবে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীক, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিমৃতি। এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতগণ ঠিক করেন যে জীবনদেতবার ধারণা বা ভাঘই রবীন্দ্রনাথের 
কবিকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং তারই প্রতীক ফলকের একদিকে থাকবে । (There is one 


conception, which is perhaps the most distinctive and.the most personal of the 





poetic genius of Tagore, to which he has given such an exquisite and such a 
penetrating mystico-romantic expression in a whole series of poe ns throughout 
his entire poetic output ; and that is the concept of Jivan-Devata ' ) তখন 
এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতমণ্ডপী রবীন্দ্রনাথেরই অঙ্কিত একটি স্থন্দরী অবপগ্ুঠনবতী যুবতীর মুখ 
রবীজ্দনাথের জীবনদেবতার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। (The drawing that was finally 
selected was the head of a beautiful young woman with a fine oval face and 
deep wide eyes, framed in a veil of russet cloth .. ) এ ফলক সর্বপ্রথম, তরী ফেব্রুয়ারী 
১৯৬৪ সালে, পৃথিবীর পাঁচজন বিখ্যাত লোককে দেওয়া হয়__জাপানের অধ্যাপক হুজুকি, ইজিস্টের 
অধ্যাপক তাহ হোসেন, ডেনমার্কের অধ্যাপক নীলস্‌ বোয়ার এবং ইংলতশুর অধ্যাপক বাটেগ্ড রাসেল ও 
wr টয়নবী । ক প্রবন্ধের অপর অংশে লেখক হ্থনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় সেই মানসন্থন্দরী, নিরুদ্দেশ 
যাত্রা, উর্বসী প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করেছেন এবং জীবনদেবতা সম্বন্ধে বলেছেন,-_190100 78005 
Jivan-Devata conceived as a Goddess.like woman who is still human, who 
seems to be personal and intimate, and at the sama time she is transcendent, 
has become like a new form of the Indian Ushas and Sri and Uma and of the 
Greek- Aphrodite and Artemis and the Eternal Feminine of Goethe." ) অবশ্য এগুলি 
আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মস্তব্য। আমি কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এশিয়াটিক 
সোসাইটির মতো পণ্ডিতসমাজ নারীমূতিকেই জীবনদেবতার প্রতীকভাবে গ্রহণ করেছেন | 

আর একটি কথা বলে আমি শেষ করব। COD] কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের 
সঙ্গে, বড়িশায় তার বাসায়, জীবনদেবতা সম্বন্ধে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল। তিনি সোনার 
তরীর মাঝি, মানসমন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রার রহস্তময়ী নারী, চিত্রা প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে জীবনদেবতার 
ভাব একন্ুত্রে গাথা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন |o (34; ‘কবি রবীজ্ঞ ও রবীন্দ্রকাব্য'_ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্টা 
৫-৬, ৩৮-৩৯, ৯১-৯২, ১৫৯-১৬২, ১৭৫-১৮৭ প্রভৃতি অংশ ) 

দুঃখের বিষয়, অন্ত খণ্ডগুলি প্রকাশিত না হতে পারায় এ সম্বন্ধে পাঠকগণ আর বিস্তৃতভাবে এই 
বিদগ্ধ সমালোচকের মত জানতে পারবেন না। 





শরত্চন্দছরের শৈল্পিক মতবাদ 
অজিতকুমার ঘোষ 
aasa চট্টোপাধ্যায়ের শৈলিক মতবাদ নির্ধারণ করিতে গেলে সাহিতাসম্পর্কীয় তাহার বিভিন্ন উক্কিগুলি 
যেষন আলোচনা করিয়। দেখতে হুইবে, তেমনি CE উক্তিগুলির আলোকে তাহার নিজস্ব সাহিতাও 
বিচার করিতে হইবে । "45b সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হইল যে, তিনি বাস্তববাদী লেখক | বক্ষিমচন্দর 
ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া আরও বল] হইয়া থাকে যে, বাংল| কথাসাহিতো তিনিই 
বাস্তবতার প্রবর্তক । শরৎচন্দ্র নিলেও এই বাস্তবতার পক্ষে অনেক জায়গায় মত প্রকাশ করিয়াছেন । প্রমথনাথ 
ভট্টাচার্কে একখানি পত্রে (১২ই মে ১৯১৩) তিনি লিখিয়া ছিলেন__শুধু olea? করা ছাড়াও উপন্ান- 
লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়-_তাই করিতে হইবে l 
১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন__-'বরঞ্চ এই অভিশপ্ত 
অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে কুষমাহিভ্োর মতো যেদিন সে আরও সমাজের নীচের 
স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধন।৷ কেবল 
স্বদেশে নয়, বিশ্বনাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে I 

বাস্তববাদ সম্পর্কে শরত্চজ্রের মতবাদ আলোচনা করিবার আগে বাস্তববাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা 
দরকার। বাস্তববাদ হইল এমন একটি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি যাহা জীবনকে যথাযথভাবে তাহার সবাঙ্গীণ 
পরিবেশেষের »ধ্যেই বিচার করিয়া থাকে । বাস্তববাদের প্রকাশ দেখা যায় দুই দিকে বিষয়নির্বাচন 
এবং উপস্থাপনারী[তিতে | অর্থাৎ, বাস্তববাদী সাহত্যে একদিকে যেমন প্রাকৃত জীবনকে গ্রহণ কর! হয়, 
তেমনি আবার অন্তর্দকে সেই জীবনকে প্রকৃতিসম্মত সত্য ও সুসঙ্গত বীতিতেই উপস্থাপন করা হয়। 
আযারিস্টটল ট্রযাজিক চরিত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া একটি লক্ষণ বলিয়াছিলেন_'.:-t0 make 
them like the reality’, অর্থাৎ তাহাদিগকে বাস্তবের অস্থরূপ করিয়া তুলিতে হইবে। আ্যারিস্টটল 
বলিয়াছেন যে, কবি তিন উপায়ে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারেন, সেই তিনটি উপায়ের একটি 
হুইল বাস্তববাদী উপায়,_'এ5 they were or are', অর্থাৎ বস্তুসমূহ যেভাবে ছিল অথবা আছে সেভাবেই 
তাহাদিগকে উপস্থাপন করা । বাস্তববাদী সাহিত্যেরও আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। দৈহিক বাস্তবতা, 
মনস্তাত্বিক বাস্তবতা, সমাদতাত্বিক বাস্তবতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বাস্তবতা অবদখনে বাস্তববাদী সাহিত্য 


রচিত হইতে পারে। জোলা, ইবসেন ও ew ef; তিনজনেই বাস্তববাদী সাহিত্যিক, কিন্তু তিনজনের 


বাস্তব্ধর্মের মধ্যে অনেক পাথক্য রহিয়াছে | 

বাস্তববাদী সাহিত্যের বিপরীত শ্রেণীতে রহিয়াছে আদর্শবাদী ও রোমান্টিক সাহিত্য । আদশ- 
বাদী সাহিত্যিক কতকগুলি সৎ ও উন্নত আদর্শ সুখে রাখিয়াই সাহিত্য রচনা করেন। আ্যারিস্টটলের 
কথায় তিনি বন্কসমূহকে দেখান-__ ৪৪ they ought to be যেরূপ হওয়া উচিত । আ্যারিস্টফ্যানিসের 
Forgs নাটকে ইস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের প্রতিত্বন্দিতার মধ্যে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী সাহিত্যের 
পার্থক্য বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । ইক্কাইলাসের কথায_—And so we must write of the 





শরতচন্দ্রের শৈল্পিক মতবাদ ১৩৭ 


fair and the good, এবং ইউরিপিডভিসের কথায়-_-8% choosing themes that were 
concerned with everyday reality ইক্কাইলাস ও ইউরিপিডিস আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী 
বচনারীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইস্কাইলাসের মতে 
Sublimity speaks in the high style. 
Then too it is right that a hero of drama should use words larger than ours. 
ইহাই আদর্শবাদী সাহিত্যের রচনারীতি। আবার ইউরিপিডিসের বাস্তববাদী বূচনারীতি হইল-_ 

To gauge a style with nicety and test its evry angle. 

Prove all things and suspect the worst. 

ইন্কাইলাসের মতো mese ছিলেন আদর্শবাদী নাট্যকার । আযারিস্টটল সফোক্লিসের কথা 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন_ ‘who said that he drew men as they ought to be and 
Euripides as they were'| বোমাণ্টিক সাহিত্যিকও বাস্তববাদী সাহিতোর বিরোধী । বাস্তববাদী 
সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক অনুসদ্ধিৎসা লইয়া! বস্তর যথাধথ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়! থাকেন । কিস্ক বোমার্টিক 
সাহিত্যিক নিজের কল্পনা ও অনুভূতির রঙে বস্তুকে qf করেন, বস্তুর স্থূল ঘটনারূপ এখানে TA ভাবের 
মায়ারপ লাভ করে। শরৎচন্দ্রকে যদি বাস্তববাদী সাহিত্যিক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত কর! হয়, তাহা হইলে 
বন্ধিমচন্দ্র হইলেন আদর্শবাদী সাহিত্যিক, কারণ তিনি বাস্তবসত্য অপেক্ষা আদর্শকেই বড় বলিয়া মানিয়াছেন 
এবং রবীন্দ্রনাথকে বলিতে হয় রোমাণ্টিকবাদী সাহিত্যিক, কারণ তাহার সাহিত্যে qus ewm তাহার 
far অনুভূতির scs রসে অপরূপ সৌন্দর্ধমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 

শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাহার সাহিতোর মধ্য অনেকাংশে সমধিত হয়। তবে 
রোমার্টিকতা ও আদর্শবাদ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন তিনি শেষ দিকের পরিণত 
সাহিত্যে, যখন তথ্যনিষ্ঠা, নির্ভীক ও fag e দৃষ্টিভঙ্গি ও তীক্ষ মননশীলতা তাহার সাহিত্যে দেখা গিয়াছিল। 
AARAA সমাজচিতর অন্কনের বাস্তবতা লক্ষ্য কর! যায় 'অরক্ষণীয়া', “বামুনের মেষে' প্রভৃতি উপন্যাসে । 
ইউব্রিপিডিম বলিয়াছিলেন,_ণ showed them logic on the stage' | এই যুক্তিতর্ক যদ্ধি বাস্তব 
সাহিত্যের লক্ষণ হয় তাহা হইলে ‘চরিত্রহীন’, পথের দাবী’, 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি উপন্তাসকে বাস্তববাদী 
উপন্তাস বলিতে হয়। এই উপন্তাসগুলির মধো সমালতাত্বিক বাস্তবতার রূপও পরিষ্ফুট হইয়াছে । দৈহিক 
ও মনস্তাত্বিক বাস্তবতার সেরা নিদর্শন পাই sponte? GALIA | 

শরত্চন্জের উপন্যাসে বাস্তবতার কথা আলোচনা করিয়াও বলিতে হয় যে, তিনি পুরাপুরি 
বাস্তববাদী লেখক নহেন | তিনি নিজেই বলিয়াছেন__4১:€ জিনিসট! মানুষের 2), সে nature নয় | 
সংসারে যা কিছু ঘটে__-এবং অনেক নোঙরা জিনিলই ঘটে__তা। কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। 
প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পাবে, কিন্তু সে কি ছবি 
হবে? তিনি আরও বলিয়াছেন-_-বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে। কিন্তু বাস্তব ও 
অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহাচুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, 
সে আর কেউ না জানে আমি তজানি।* শুধু শরৎচন্দ্র কেন বোধ হয় সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই বাস্তব ও 
অবাস্তবের মিশ্রণে তাহাদের সাহিত্য রচনা করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে গোটে একটি সুন্দর quar 
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করিয়াছেন_-711006 artist's work is real in so far as it is always true ; ideal, in that 
it is never actual. প্রমথ চৌধুরী তাহার TEAR qw কি’ প্রবন্ধে বলিয়াছেন।-_-'অর্থহীন বন্ধ 
কিংবা পদ্ার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনোটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। বিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং 
আইভডিয়ালিজমের ছায়াবাছি উভয়ই কাব্যে অগ্রা্থ ।.- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং 
আইভিয়ালিষট, কি বহিষ্ভগৎ, কি মনোজগত দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। যে সুগভীর way ও 
সহাহ্থহৃতি শৱৎচহ্বকে সাহিতারচনায় Ou « করিয়াছিল তাহার ফলে খাটি বাস্তববাদী হওয়া তাহার পক্ষে 
সম্ভব ছিল ন৷। যে পরিমাণ তিনি তাহার রদ ও সহান্ভৃতিকে সংযত রাখিতে পারিয়াছেন সেই 
পরিষাণেই তিনি বাস্তববাদী রুপে সার্থক হুইয়া উঠিয়াছেন। বিষয়বন্ধ নির্বাচনে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে 
নিঃসন্দেহে বাস্তবতার পথ ফ্েখাইয়াছেন। কারণ তাহার সাছিত্যেই উপেক্ষিত ও নিষিদ্ধ মানুষের জীবন 
xírwa প্রাধান্ত পাইল । কিন্তু চরিত্রচিতণে তাহার জাঘর্শবাদী ও রোমান্টিক ভাবাহুভূতি অনেক স্থানেই 
অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইন্বাছে ।১ bann, বিছলী ও পিয়ালী বাইজী প্রভৃতি চরিত্রনিধাচনে তিনি বাস্তববাদী 
কিন্তু উহাদের same তিনি রোযার্টিক । জীবানন্দ চরিত্রের আরম্ভ queas apetz, কিন্ত 
* sai শেষ পধন্ত তিনি আদর্শের ace রঞ্জিত করিয়াছেন । মেসের ঝি সাবিভ্রীকে সাহিতো স্বান দিয়! 
তিনি বাস্তব সাহিত্যের xmi রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার সহানুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শে ঝি আর ঝি থাকে 
নাই, a Re, চরিভ্রবলে অদাষান্তা নারী tix] উঠিয়াছে। রমেশ, বৃন্দাবন, বিপ্রদাস প্রভৃতি চয়িত্ 
আদর্শের রঙে রঞ্জিত । artif, বিরাজ প্রভৃতি চর্রিত্রচিত্রণেও তিনি আদশবাদী। 

শরুৎচন্দ্র দাধারণভাবে বাস্তবতার সমর্থক হইলেও যে-বান্তবতা জীবনের কুৎসিত ও কদর্ধ fm 
উন্মোচন করিতে উল্লসিত হয়, দেহমিলনের নগ্ন বর্ণনাতে যাহার স্পধিত আগ্রহ তাহাতে তাহার কোনো 
উৎসাহ ছিল না। ফরামিদেশের প্রতিবাদী সাহিত্যিক এবং কল্লোলযুগের কোনে। কোনো। উগ্রবাস্তববাদী 
সান্িতিকের সক্ষে তাহার মৌলিক পার্থক্য ছিল। সাহিত্যের রীতি ও নীতি, প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন_ 
‘কিন্ত আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য ন হইলে দিতে পারি না। 
ওটা! পাশ কাটাইতে পাবিলেই বাচি।' চন্দননগরের আলাপ-সভায় ( ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ ) তিনি বলিয়াছিলেন-_ 


“আর একটা জিনিস বরাবর দেখেছি--লাহিত্যরচনার গোটাকতক faxa আছে। দেখতে EN 


রসবন্থ অল্লীলতা পর্যায়ে না এসে পড়ে’ এ সভায় আধুনিক সাহিত্যের যৌন-প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “যৌন cw. নিয়ে তারা! এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্যপদবাচা কি-না 
সন্দেহ । এ-সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানি করা । নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই--তাই 
পরের ধার-করা জিনিল চালাতে গিয়ে একট! বিশ্রী কাণ্ড ক'রে তুলছে ।' শরৎচন্জের উপরি উদ্ধৃত 
sfasa হইতেই বুঝা! ধায় cu, তিনি বাস্তববাদী হইলেও শিল্পের সংযম, পরিমিতি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন। বাস্তবে যাহু| ঘটে নিবিচারে তাহাই সাহিত্যে স্থান দিতে নাই। শিল্পের আইনেই বাস্তবকে 
RISKI প্রকাশ করিতে হয়। রবীজ্ঞনাথ “লৌন্দর্ধবোধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন- “সৌন্দর্য যেমন 
১ ডক্টর হবোধচন্র সেনপ্প্ত মহাশয়ের মত এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা-_'মানবের এই সত্যকার পরিচয় গ্রস্থঝারের কোনে! 
আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না-- ইহাই শরৎচন্সের লক্ষ্য এবং এই হিসাবে তিনি বাত্যবগন্থী। কিন্তু mite 

“বিগুচের' অনুসন্ধান করিতে বাইয়া তিনি বস্ধকাত্বিকতাকে অভির করিয়াছেন ( 
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আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া! আনিতেছে। mae তেমনি 
আমাদের লৌন্দর্ঘভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে ame সাহিত্য সৌন্দর্যস্থ্ির উদ্দেশ্য লইয়াই 
বাস্তবকে সংযমের অধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। ধাহারা উলঙ্গ বাস্তবকে উন্মোচন করিতে আগ্রহী তাহাদের 
আসল উদ্দেশ্য পাঠকদের ইন্দিয়কামনা উত্তেজিত কর, শিল্লিসৌন্দর্যস্থি কর! নয়। শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পীর 
st বিশ্বাস করিতেন, বাস্তবকে কিছুটা! ফুটাইতে এবং কিছুটা ঢাকিতে পাবিলেই সার্থক শিল্পস্থটি সম্ভব | 
প্রীলতা ও অন্লীলতার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে__শিল্পক্ষেত্রে নীতি ও 
দুর্নীতির প্রশ্ন । শরৎচন্দ্র প্রচলিত নীতি লঙ্বন করিয়াছেন এ-অভিযোগ তাহাকে চিরকাল শুনিতে 
হইয়াছে । তিনি নিজেও বহু স্থানে নীতির বিরুদ্ধে তাহাকে সুস্পষ্ট মত ঘোষণ। করিয়াছেন। “সাহিত্য 
ও নীতি' প্রবন্ধে রোহিণীর মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলিয়্াছিলেন-_-'উপন্যাসের চরিত্র wq উপন্যাসের আইনেই 
মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না ।' “চণ্রত্রহীনে' কির্পময়ীর মুখে তিনি বলিয়াছেন 
'এ-কথা কোনো দিন ভুলো না যে, কবি বিচারক নয় । নীতিশাস্তরের মতের সঙ্গে যদি তোমার মত বর্ণে 
বর্ণে নাও মেলে, তাতে www) পেয়ো না।' শরৎ-সাছিত্যে বিধবা নারীর ভালোবাসা স্বীকৃত হইয়াছে, 
পতিতা নারীর চরিত্র ataga সঙ্গে অস্কিত হইয়াছে, বিবাহিতা নারীর পরপুরুষ আসক্তি মাগ্রহে বণিত 
হইয়াছে; কোথাও কোথাও বা স্পষ্টভাবে সমধিত হইয়াছে, পরিপূর্ণ মহুয্যত্বকে সতীত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা 
হইয়াছে এবং ভবঘুরে, নীতিত্রষ্, চরিত্রহীন লোককে উপন্যাসের নায়ক করা হইয়াছে। সেজন্য সহজেই 
মনে হইতে পারে যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নীতির কোনে! অর্ধাদা! রাখিতে চাহেন নাই। বিধয়টি একটু 
গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার । AIDE অনেকস্থলেই প্রচলিত নীতি রক্ষা করিতে পারেন 
নাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে তিনি দুর্নীতি প্রচার করিয়াছেন? কখনই না। MRA জীবনকে 
তিনি স্থনিবিড সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জীবনের সবাঙ্গীণ বিকাশ ও মুক্তিই 
তিনি একান্তভাবে কামনা করিয়াছিলেন। যেখানে সামাজিক নীতি জীবনকে FE করে অথবা Vary দূরে 
সরাইয়া রাখে সেখানেই তিনি সেই নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। সমাজকে শাস্তি ও unt 
সঙ্গে চাননা করিবার জন্য এবং সামাজিক মাহুষ্রে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতি 
গঠিত হয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাহিরে ও ভিতরে qus নৃতন শক্তির ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ফলে এই নীতি পুনবিচার ও পুনর্গঠন করা! প্রয়োজন । চলিফু সমাজের সঙ্গে RIPI রক্ষা 
করিয়া সামাজিক নীতি যদি চলিতে না পারে তবে সেই নীতি সমাজের উপরে শৃঙ্খলার পরিবর্তে শৃহ্খলই 
চাপাইয়। দেয়। শরৎচন্দ্র জীবনের দিক দিয়া নীতির বিচার করিয়াছেন। জীবনের পক্ষে যেখানে নীতি 
আন্তায় বন্ধন ও নিষ্ঠুর পীড়ন বলিয়া মনে করিয়াছেন সেখানেই তিনি নীতি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। 
সেই নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন তিনি us fece প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, একটি বৃহত্তর মানবনীতিকে তুলিয়া 
ধরিবার জন্য। ‘আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ নামক প্রবন্ধে তিনি আধুনিক সাহিত্যকে সমর্থন করিতে 
যাইয়া বলিয়াছেন-_-“ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ সেও বলে; মন্দের ওকালতী করিতে কোনো সাহছিত্যিকই 
কোনে! দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভূলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য 
বলিয়া জান করে না। দুনীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়! দেখিলে তাহার সমস্ত 
সাহিত্যিক দছুনীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, CH মাস্্যকে মান্য বলিয়াই প্রততিপন্ 
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করিতে চায়।' শরৎচন্দ্র উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শিল্পকে নীতি ও দুর্নীতির উর্ধে রাখিতে 
চাহিয়াছেন। সব বড় সািতাকই বোধ ছয় লীতি-ছুর্নীতির প্রশ্নটি এভাবে দেখেন, কোনো মহত্তর নীতির 
জন্য wes নীতিকে আঘাত করেন। জ্যারিস্টটল কাব্যে নৈতিক উচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্নটি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন_'As for the question whether something said or done in a poem 
is morally right or not, in dealing with that one should consider not only the 
intrinsic quality of the actual word or deed but also the person who says or 
does it, the person to whom he says or does it, the time, the means and the 
motive of the agent—whether he does it to atain a greater good, or to avoid a 
greater evil. শরত্-সাহিত্যের নৈতিকতা বিচারের সময়েও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি 
তাহার ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া নীতিকে যে ভাবেই বিচার করুন না কেন, তাহা করিয়াছেন to 
attain a greater £০০০-_একটি মহত্তর কল্যাণলাধনের জন্য | 

শরৎচন্দ্র Art for art's sake অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। “সাহিত্যে 
আর্ট ও ছুর্নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন__আর্ট-এর জন্যই আর্ট, এ-কথা আমি পূর্বেও কখনও বলি নি, 
আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি fap *শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে কৈফিয়ত 
দিবার সময় তিনি একজন মহিলাকে লিখিয়াছিলেন__'পশ্চিম থেকে বুলি আমদানী হয়েছে যে Art for 
arts sake—4-44 যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের "INE মাটি, কারণ বিত্তরপ্তন হল না যে! কার 
easa? না আমার! গায়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা ৷’ দিলীপকুমার রায়কে 
তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ( 851 কার্তিক ১৩৩৮ )__কিতকটা তোমার মতোই আমি এ বুলিগুলো 
মানিনে। যেমন art for art's sake, ধর্ম for ধর্মের sake, truth for truth's sake ইত্যাদি | 
কলাকৈবল্াবাদীরা শিল্পের শৈল্পিক মূলাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, owe? ও আনন্দদান ছাড়! 
তাহারা শিল্পের অন্ত কোনো উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না। রবীন্তরনাথের ভাবায়._-'এর মধ্যে আনন্দটিই 
হচ্ছে সব-শেষের কথা, এর পর আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ব 
তখন এপ্্রশ্ত্ের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো ছিতসাধন ex কিনা? (সাহিতা | 
সাহিত্যের পথে )। ভিইর কুঁজা, বোদলেয়ার, ওয়ালটার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড, ব্রাডলে, রবীন্্রনাথ 
প্রভৃতি এই মতবাদের যাহার! বিরোধী তাহার! বলিয়া থাকেন, সাহিত্য মানবজীবন লইয়াই কারবার করে 
এবং মানবজীবন নৈতিক ও সামাজিক মূল্য বাদ দিতে পারে না। সেজন্য সাহিত্যও এ মৃল্যগুলি অস্বীকার 
করিতে পারে না। আই, এ. রিচার্ড Steta Principles of Literary Criticism নামক গ্রঙ্ছে 
কলাকৈবল্যবাদের প্রবক্তা ব্র্যাভলের Poetry for Poetry's sake প্রবন্ধের ( Oxford Lectures on 
Poetay ) সমালোচনা করিতে যাইয়া New Testament, Divine Comedy, Pilgrim's Progress 
প্রভৃতি গ্রস্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন In all these cases the consideration of ulterior 
ends has been certainly essential to the act of composing. That needs no 
arguing, but equaly this consideration of the ulterior ends involved is 


inevitable to the reader. শরৎচন্দ্র সামাজিক জীবনের সমশ্তা এত গভীরভাবে উপলব্ধি 
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শরৎচন্দ্রের শৈলিক মতবাদ ১৪১ 


করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিশুদ্ধ সৌন্দর্ঘ ও আনন্দের জন্য সাহিত্যরচনা করা সম্ভব ছিল T 
মাহিত্যের মধ্যে প্রকৃত নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ । বঙ্ছিমচন্্র যেমন সামাজিক নীতি 
ও আদর্শ স্থাপনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র তেমনি অন্যদিকে উপেক্ষিত 
অবজ্ঞাত মানুষদের দাবি জানাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তবে শেষ দিকে তাহার 
কলাকৈবলাবাদ বিরোধিতা একটি অসহিষ্ণু তাত্বিকতায় পরিণত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যধর্ম', 
‘সাহিত্যের মাত্রা’ প্রভৃতি সাহিত্যতত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি স্পঠত সাহিত্যে 
আনন্দবাদ, চিরস্তনত্ব, হৃদয়ানুভৃতির প্রাধান্য প্রভৃতি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যের মাত্রা" প্রবন্ধট সমালোচনা করিয়া অতুলানন্দ রায়কে লিখিত একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র 
লিখিয়াছিলেন-_-"টিরস্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা যবীচিকা।' 
তিনি বিশ্বাম করিতেন দেঁশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও বিচার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন 
অবশ্যম্তাবী। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউটে দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 
_ দ্মানবচিত্তও তে। একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে পায় না! তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে-_তার 
রসবৌধ ও সৌন্দর্ববিচারের ধারার সঙ্গে মক্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবস্তস্তাবী । তাই এক যুগে যে মূল্য 
মানুষ খুসি হয়ে দেয় আর এক যুগে তার অর্ধেক দাম দিতেও তার gha অবধি থাকে Gp সাহিত্যে 
অতিরিক্ত মনননীলতা৷ নিন্দা করিয়া রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্যের মাত্র।' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন__-নভেলে কোনো 
একজন মানুষকে ইন্টেলেকৃচুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা! ইন্টেলেক্চুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে 
বলেই বইখানাকে এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র ক'রে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। ICH 
বইয়ে ধীদের থিসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তারা মত্তহস্তী ।' শরৎচন্দ্র যখন 
এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতেছিলেন ( ১৯৩৩) তখন মননশীলত। ও তাত্বিকতার দিকে তাহার স্পষ্ট 
প্রবণতা ছিল, সেজন্য তিনি লিখিয়াছিলেন__গগল্পে চিস্তাশক্কির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যজ্য হয় না 
কিংব! বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন ratae প্রয়োজন নেই v 

Art for art's sake মতবাদের যাহারা বিরোধী তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত মতবার্দীরা আবার 
উদ্দেস্থমূলক ও প্রচারধর্মী সাহিত্যে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। শিল্পমূল্য তাহাদের কাছে গৌণ, প্রচারমূল্যই 
সর্বস্ব । প্রচারবার্দী সাহিত্যের একজন বড় প্রবক্তা হইলেন বারণার্ড শ, যিনি নিছক শিল্পের জন্য এক লাইনও 
লিখিতে রাজি ছিলেন না। তাহার গুরু ইবসেনও প্রচারধর্মী নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রচারের 
সঙ্গে শিল্পের সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। শ-এর নাটকে শিল্প অপেক্ষা প্রচারই প্রাধান্য পাইয়াছে। 
শরৎচন্দ্র সাহিত্যজীবনের শেষ দিকে ইবসেন ও বার্ণার্ড শ-এর সাহিত্যিক মতবাদ অনেকখানি সমর্থন 
করিয়াছিলেন তাহা সত্য। কিন্তু ‘শেষপ্রশ্ন ও কিছুটা 'পথের দাবী ছাড়া তাহার অন্য কোনে। উপন্যাস 
প্রচারধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না । সাহিত্যিক যখন প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন বুঝিতে 
হইবে তাহার আত্মবিশ্বাস নাই। ঘটনা ও shara মধ্য দিয়াই তিনি তাহার বক্তব্য পাঠক চিত্তে 
সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে তুলিয়া ধরিতে পারেন। যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করিতে ও শিক্ষা দিতে চান সেখানেই 
তাহার cB চরিত্র ও পাঠকের মধ্যে তিনি অনধিকার প্রবেশ করেন। সাহিত্যে নিশ্চয়ই বক্তব্য থাকিবে, 
কিন্তু সেই বক্তব্য উগ্র ও উলঙ্গ বক্তব্য নহে, তাহা শিল্পের আইনের অধীন এবং রসবন্তর মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
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১৪২ রবীন্দরভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 


‘শেষপ্রশ্'-এর আলোচনাতেই তিনি ৰলিয়াছেন--“সমাজসংস্কারের কোনো wafenfe আমার নাই। তাই 
বইয়ের won আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়তো আছে, কিন্ত সমাধান । ওকাজ 
অপরের, আমি শুধু গল্ললেখক, তা ছাড়া কিছুই নই ।’ ইহাই শরৎচন্দ্রের যথার্থ মত। তাহার একমাত্র 
'শেষপ্রশ্ন' ছাড়া কোথাও প্রচারের ভাষা হৃদয়ের ভাষা হইতে জোরালো হয় নাই | 

কলাকৈবল্যবাদীরা শিল্পের সঙ্গে প্রয়োঞ্গনের কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করেন না । অস্কার ওয়াইল্ড 
বলয়াছেন_ All art is quite useless রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বলিয়াছেন, প্রয়োজনের বন্ধনমুক্ত 
হইলেই সাহিতা নিতাকালের আননোর সামগ্রী হুইয়া উঠে। কবির "সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধটি এককালে 
সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ বিতর্কের aR করিয়াছিল। এ প্রবন্ধে প্রাতাহিক প্রয়োজনীয় বস্তগুলি যে সাহিত্যক্ষেত্রে 
অপাংক্তেয় তাহ! বঝাইতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন__'সঙ্গনে ফুলে সৌন্দর্ষের অভাব নেই। তবু ঝ্রতুরাজের 
রাজ্যাভিষেকের মন্ত্র পাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাছ এই খর্বতায় 
কবির কাছেও xc cei is ফুলের যাধার্থ্য হারাল। IFEA, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল 
কাব্যের বাহির দরজায় মাথা হেট ক'রে দীঁড়িয়ে , রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে ।' কবির কথাগুলির 
catas সমালোচন! করিয়া শরৎচন্দ্র ‘সাহিত্যের রীতি ও নীতি, প্রবন্ধে লিখিলেন_-“কবির হঠাৎ, চোখে 
পড়িয়াছে যে, সজ্িনা, কুমড়া প্রভৃভি কয়েকটা ফুল কাবো স্থান পায় নাই। গোলাপ-জাম ফুলও না, 
যদিচ সে শিরীষ ফুলের সর্ববিষয়েই লমতুলা ৷ কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের 
জাত মারিক্লাছে। :. - আজ নরেশচন্দ্র বুখাই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিশ্বফল অনেকে 
তরকারি রশাধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হুইয়া জবাব 
দিবেন, খাওয়া অন্তায়। যে খায় সে সৎসাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি বশতই এরূপ করে। শরৎচন্দ্র 
আধুনিক সাহিতোর পক্ষ লইয়াছিলেন, সেজন্য তাহার কথাগুলি আধুনিক সাহিত্যিকদের দ্বারা সমথিত 
হইবে। আধুনিক উপন্তালে, এমন কি কাব্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বিষয় অবাধে স্থান লাভ করিয়াছে। 
অপরিচিত, দূরবর্তী ও সৌন্দর্ধময় জগতের মধ্যে আর আধুনিক সাহিত্য সীমাবদ্ধ নহে তাহা সত্য । কিন্ত 
তবুও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বিষয়বস্তু যত বাস্তব ও প্রয়োজনীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক না 
কেন, সেই বিষয়বস্কে স্থন্দর ও স্থায়ী করিতে হইলে তাহাতে কাল্পনিক ও দূরবর্তী বস্তু প্রয়োগ করিতে 
হইবে। অপ্রয়োজনীয় ও কাল্পনিক qu থাকিলেই আমাদের চিত্ত uw ব্যাপ্তি লাভ করে এবং এই 
ব্যাঞ্তিতে আমরা আনন্দ অনুভব করি। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন-__“হ্বদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ 
ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাঁকো বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না।॥ এই 
অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইতে গেলেই সাহিত্যকে বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্যবস্ত ও সৌন্দর্যপ্রকাশের রীতি 
অবলম্বন করিতে হইবে । পরিচিত শব্দের সঙ্গে অপরিচিত সৌন্দর্যময় শব্দ, এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে 
অপ্রয়োজনীয় ভাব মিশাইতে পারিলেই সাহিত্য সত্য হয়, আবার সুন্দরও হয়। এ-সম্পর্কে আরিস্টটলের 


নির্দেশ শিরোধার্ষ-A certiin admixture, accordingly, of unfamiliar terms is 


necessary. These, the strange word, the metaphor, the ornamental equivalent, 
etc, will save the language from seeming mean and prosaic, while the ordinary 
words in it will secure tbe requisite clearness.' 


^an 
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রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্তা 
সতোত্্রনারায়ণ মজুমদার 


ভারতবিগ্যা-চর্চা অর্থাৎ আমাদের দেশের সভাতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস আর তার বিভিন্ন দিক 
সম্বন্ধে অধ্যয়ন তথা গবেষণা কর] বর্তমানে বিদ্বৎসমাজে একটি গৌরবের আসন অধিকার করেছে। কিন্ত 
৭০।৮০ বছর আগেও অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন ইংরাজি শিক্ষিত সমাজ প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান 
আহরণের প্রয়োজন বোধ ত করুতেনই নাঃ বরং তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। বিদেশী 
পণ্ডিতের! ভারতবিদ্যা-চর্চায় cu পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন সে রকম কোনে। আগ্রহ এদেশের শিক্ষিত সমানে 
পরিলক্ষিত হত না। তবে জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাতে কয়েকজন মনীষী এই কলক্কমোচনের জন্ত 
সজ্ঘবদ্ধভাবে উদ্যোগী হন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদেরই অন্যতম । তিনি যে শুধু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির 
প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তানয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি যে কত গভীরভাবে 
চিন্ত। করতেন তার পরিচয় বিভিন্ন প্রবন্ধে ও প্রসঙ্গ ক্রমে প্রকাশিত মতামতে পাওয়া যায়। সেগুলির 
পরধালোচনার ছারা দেখা যায় CH ভারতব্গ্যি। অধ্যয়ন এবং সে সন্ধে গবেষণার ধাবা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তার 
বহু সুচিন্তিত বক্তব্য রয়েছে। সেগুলি পরবর্তীকালের গবেষকদের পক্ষে দিকনির্দেশ চিহ্ন হিসাবে কাজ 
করেছে ও করবে। | 

১৩১২ সালে “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ উপলক্ষ তিনি বলেছিলেন 

‘আর আজ সাহিত্যপরিষ্দ তোমার্দিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষ! মাতৃভাষা ও তাহার 
কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে-_ দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন 
মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদই্ট পু'থির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, recur, পলীর কৃষিকুটিরে পরিষদ যেখানে 
স্বদ্বেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্ভত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিশ্বয়দৃষ্টিপাত করে না, 
সেখান হুইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো 
প্রলোভন নাই--কিন্ত তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্মাত্রকে যদি বাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের 
চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আমির 
দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে শ্বদেশগ্রেমকে 
সার্থক করে! ।' ( পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা ) 

ইতিহাস সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি । সেদিন যে এই বিষয়টি ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের কাছে কতখানি 
উপেক্ষিত ছিল এবং যারা এই দিকের অশুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের পক্ষে কতখানি ত্যাগ ও 
নিষ্ঠার গ্রয়োজন ছিল তা ববীন্দ্রনাথের সম্ভাষণ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু সেই সময়ে ভারতবিদ্ধা 
চর্চার জন্য শুধু মাত্র ত্যাগ ও নিষ্টাই যথেষ্ট ছিল না, বিশেষ প্রয়োজন ছিল সঠিক দৃষ্টিভক্ষ ও পদ্ধতির | 
কেন না তাদের হুইধরনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে গবেষণার পথ বচন] করতে হয়েছে । একদিকে 
ছিল প্রাচীনপন্থীদের ধঙ্ম ণশীঙগ দৃষ্টিভক্ষ যা অতীত ভারতের সব কিছুকে নিছক আধ্যাত্মিক দৃষ্টকোণ থেকে 
ব্যাখ্যা করত। অন্যদিকে Cuna বিদেশী পণ্ডিত আধুনিক দৃষ্টি থেকে ভারতের অতীতকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত 

৭ 
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হয়েছিলেন তাদের ব্যাখ্যার মধ্যেও ছিল যথেষ্ট ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতি aaa, বিদেশী এতিহাসিকের! 
তাদের দেশে প্রচালত তদানীন্তন দারা অনুসরণ করে অর্থাৎ কোনো দেশের ইতিহাসকে রাজ্য-সাহ্রাজ্য- 
রাজবংশের বিবরণারূপে দেখে সেইভাবে ভারতের ইতিহাসকে ব্যাখা করতে চাইতেন এবং তার পক্ষে 
উপযুক্ত তধ্য-বিবরণের অভাবে এই AANE উপনীত হতেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
বলে কিছু নেই। সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস সম্বন্ধে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অ-বৈজ্ঞানিক বলে বঙ্জিত হয়েছে | 
তাতে অনেক পারবর্তন ঘটেছে । সেখানে রাজবংশের ববরণের বদলে জনগণের জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, 
রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংস্কৃতি, চিন্তা, মতাদর্শ প্রভৃতি বিবরণকেই এখন প্রধান উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্ত 
রবীস্্রনাথ যখন বিদেশী এতিহাসিকদের উপরোক্ত দৃষ্টিকোণের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তখন শেষোক্ত 
মতটি এতটা পরিপূর্ণন্ধন ধারণ করে নি। তিন 'শিবাজী ও মারাঠা শক্তি’ নায়ক প্রবন্ধে লেখেন__ 

‘ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমর বিষ্াালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃতাস্ত, দেশের 
ইতিবৃত্ত নহে | 

দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো-একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট 
B সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রাতকৃল আঘাত হইতে হাচাইবার wg 
বাহুবন্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে হাতহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দীড়ায় ৷" 

( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা ) 

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে এ ত ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা, তার বাস্তব fefe 

অনুসঙ্ধানের চেষ্টা ত তিনি করেন নি। এর উত্তরে বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ত কোনে স্থনির্দিষ্ট মতবাদ 

বা দৃষ্টিকোণ নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হন নি। তার মতামত গড়ে উঠেছে জীবনের অভিজ্ঞতা ও 

চিন্তার প্রবাহের মধ্য দিয়ে এবং এই কাজে সাহায্য করেছে তার গভীর www P | উপরে তার যে অভিমত 

উদ্ধত করা হুল তার মূল কথাটি ক? তিনি ইতিহাসকে রাজদরবারের সংকীণ গণ্ডির বদ্ধনযুক্ত ক'রে 
জনসাধারণের জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। 

‘কোনো দেশের লোক যখন এইরূপে এঁক্য উপলব্ধি করে তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপল্ধিকে 
ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে-দকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক, দেশের লোকের 
চিত্তে যাহার কোনে অখণ্ড তাৎপর্য নাই, দেশের লোক তাহাকে সহজেই ইতিহাসরূপে গীথিয়া রাখে না, 
কারণ MAN রাখার কোনো-একটি হ্থত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।' 

( রবীন্দ্র-দচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্টা ) 
ইতিহাসে সামাজিক দ্বন্ব । ইতিহাসের ঘটনাবলীর পিছনে কাজ ক'রে যে সব বাস্তব সামাজিক 
শক্তিসযূহ সে সম্বন্ধেও যে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৩১৮ সনে লিখিত 
“ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, নামক প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ 
এবং মহাভারতের এঁতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে বিশেষত রামায়ণ কাহিনীর পশ্চাতে অবস্থিত এঁতিহাসিক 
কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাতে RR বোঝা যায় যে সামাজিক শক্তিগুলির সংঘাতের 
মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধায়ার অগ্রগমনেষ প্রক্রিয়াটিকে তিনি প্রাধান্য দান করেছেন। তিনি এই 
প্রসঙ্গে বলেন 


রে 
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“অতএব দেখা ঘাইতেছে, গোড়ায় ভারতবধের দুই মহাকাবোরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন 
সমাজবিপ্রব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নৃতনের বিরোধ ।” 
( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা ) 
অবশ্য এই ভাবে ব্যাখা কালে তিনি কালগত ইতিহাসের বদলে 'ভাবগত ইতিহাসের উপরই জোর 
দিয়ে ছিলেন। কেন না! প্রাচীন মহাকাব্যে বর্ণিত কাহিনীগুলির কতখানি এতিহাসিক ভাবে সত বা তার 
মধ্যে কালগত পরম্পর।ব সুত্র কতথানি বজায় আছে বা ন! আছে এসব প্রশ্নের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন নি। 
অন্যদিকে ভাবগত ইতিহাস বা stata এঁকা বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন তা সমাজ তথা বাস্তব থেকে 
বিচ্ছিন্ন কোনো বিমূর্ত ভাব নয়। লে ভাবের জন্ম সাজেরই অগ্রগতির তাগিদে এবং তা সেই অগ্রগতির 
কাজে শহায়ক। 
রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে যে ছুই বিপরীত সামাজিক শক্তির বা পুরাতন এবং 
নৃতনের সংঘাত দেখা যায় তা ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিরোধ | ব্রাহ্মণের ছিলেন রক্ষণন্ীলতার 
এবং ক্ষত্রিয়েরা সামাঞ্জিক প্রগতির প্রতিনিধি | এই সংঘাতের পটভূমিকে তিনি নিম্নলিখিত ভাবে 
বৰ্ণনা করেছেন | | 
“পর্দা উঠিবাঁমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্ধ-অনার্ধের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত 
দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্ধের প্রতি আর্ধের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই 
ধাক্কায় আর্ধেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল। 
এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্ধেরা কালে কালে ও দলে দলে 
প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে । বাহির 
হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই m উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নান! 
শাখা-প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত । তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে 
পারিত না। আপনাদের সামান্থ বাহ্‌ ভেদগুলিকেই বড় করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে 
গিয়াই আর্ধের আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। 
বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও ছুই প্রান্ত আছে--তাহার একপ্রাস্তে বিচ্ছেদ, 
আর এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববণের ভেদ এক্ষার দিকে আর্ধদের যে আত্ম- 
সংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থা ময়! থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্বের নিয়মে 
আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহামকে «mfra ফিরিতে হইয়াছিল v 
( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্টা ) 
রবীন্দ্রনাথের মতে আর্ধ-অনার্ধের মিলনের এই প্রক্রিয়া অগ্রসর হয় আর্ধ-সমাঞ্জের ভিতরে WW 
অর্থাৎ রক্ষণশীলতা ও প্রগতির সংঘাতের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মতে অনার্ধদের সঙ্গে বিরোধের দিনে 
যার! আর্ধ-সমাজে বীর ছিলেন তাদের কা হনী ভারতবর্ষের মহাঁকাবো তেমন ক'রে বণিত হয় নি বা তাদের 
স্মৃতিকে অক্ষয় ক'রে রাখার জন্তু তেমন কোনে! প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অনার্ধদের সঙ্গে আর্যদের 
মিলন ঘটাবার কাজে ধারা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ যথা রামচন্দ্র ভগবানের অবতার হিসাবে 
পূজা পেয়ে আসছেন এবং অন্যদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে । কবি বলেন যে রামায়ণ কাহিনীতে É- 





১৪৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 


weis যোগবন্ধনের উদ্যোগের নেতারূপে তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখা যায়__জনক, বিশ্বামিত্র ও বামচন্দ্র। 
এই তিনজনের যোগের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগের অপেক্ষা অভিপ্রায়ের যোগকেই কৰি প্রাধান্য দিয়েছেন। 
যাষচন্ত্রের জীবনের কাজে দীক্ষাদাতা হলেন বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্র আবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন জনক 
রাজার নিকট হইতে | এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ভাবগত ইতিহাসের এক্য সম্বন্ধে তার মত ব্যক্ত 
ক'রে লেখেন_- 

‘এই জনক, বিশ্বামিত্ৰ ও qnos যে পরম্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত 
ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের 
নিকটবর্তী । আকাশের যুখানক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়। দেখায়-_তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের 
আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের বাবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের dn] 
ছারাইয়া যায়_কিন্ত আভ্যন্করিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হুইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র 
রামচন্ত্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে। 

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন 
রাজা আর্থার । তিনি জাতির মনে ব্যক্তিক্প ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও 
বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্ধ ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হুইয়া উঠিয়াছেন, রাজা আর্থার 
মধ্যযুগের যুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খ্রীষ্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হুইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত 
করিবার wg বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমন ভারতে একদিন cam 
ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরো ধিদূলের সহিত দীর্ঘকাল 
ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে 
্্াক্মপেরাই যে তাহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।' 

( ব্বীন্দ্র-র্চনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা ) 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সেই সংগ্রাম আপাতদৃষ্টিতে আদর্শের সংঘাত হলেও তার মূলে ছিল 
সামাজ্িক-অর্থ নৈতিক কারণ। সেদিন ক্ষত্রিয়দের লক্ষ্য ছিল কুষিসভ্যতার সম্প্রসারণ এবং সেই উদ্দেশ্যে 
আর্য ও অনার্ধকে একই সমাজের মধ্যে সংহত ক'রে তার শক্তিবৃদ্ধি। আর ব্রাহ্মণেরা এই প্রচেষ্টায় বাধা 
শি করছিল। এই সংঘাতের বিশদ বিবরণ পাওয়া খুব কঠিন, কারণ সমাজবিপ্রবের জয়-পরাজয়ের পর 
সাবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হয়ে গেল তখন বিরোধের বিষয়গুলির উপর সেই আপস-রফার 
ছাপ পড়ল। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে তবু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আদর্শের মধ্যে প্রভেদ কোন্‌ পথ দিয়ে কি 
আকারে ঘটেছিল তার একটা আভাস পাওয়া wir i 

আর্য সমাজে ব্রাহ্মণদের যে ভূমিকা ছিল তাতে রক্ষণশ্ীলতার দিকে কৌক প্রবল হওয়াই ছিল 
খুব ন্বাভাবিক। তাদের rw ছিল প্রাচীন ধর্ম, আচার এবং সমস্ত স্মরণীয় বাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন 
করে রাখা । যজ্ঞবিধিগুলি ছিল কৌপিকবিষ্ঠা। এক এক কুলের আর্য দলের মধ্যে এক একজন কুলপন্তিকে 
আশ্রয় ক'রে বিশেষ বিশেষ gaa এবং বিশেষ বিশেষ দেবতার তুষ্টিবিধানের ধারা রক্ষিত ছিল। এই 
সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্রবিধি আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না । তা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন 


^A 


b» 
CENTRAL LIBRARY 





রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্ধা। ১৪৭ 


এবং অভ্যাদ সাপেক্ষ । যারা এই সমস্ত কাজ ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন পৌরোহিত্য কর্মে তাদেরই 
বিশেষ যশ ও ধনলাভের curas] ছিল। এই কার্ধটি একটি বৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং সে বৃদ্ধি অবলম্বন 
সকলের পক্ষে সহজ ছিল না । মন্ত্র ও যঙ্ঞানুঠানের বিচিত্র বিধিগুলি আয়ত্ত এবং প্রয়োগ করার ভার একটি 
বিশেষ শ্রেণীর উপর ন্তস্ত না হয়ে পারে না। কেন না যাদের আত্মরক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহ, দেশ-অধিকার প্রভৃতি 
কাজে বেশির ভাগ সময় নিযুক্ত থাকতে হয় তাদের পক্ষে এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ 
কোনো এক শ্রেণী যদি এ সমস্তকে রক্ষা করার ভার না নেয় তবে কৌলিকন্থত্র ছিন্ন হয়ে যায়, পিতৃপিভা- 
মহের সঙ্গে যোগধারা নষ্ট হয়ে পড়ে, সমাজ হয় শৃঙ্ধলাত্র্ট। কিন্তু পুরাতন প্রথা, বিধি ইত্যাদিকে 
আয়ত্ত করা হয়ে পড়ে যাদের বৃত্তি, তাদের স্বার্থ হয় সেইগুলিকে অপব্রিবতিভ এবং অবিকৃত অবস্থায় রক্ষণ 
করা--পরিবর্তন তাদের স্বার্থের ভিত্তিমূলে আঘাত করে। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা হয়ে দাড়ায় শুধুমাত্র 
প্রাচীনত্বেরই নয়, কুলগত বিভেদ ও পার্থকোরও প্রতিনিধি । নকল আর্ধের মিলনের বদলে কৌলিক ও 
₹ প্রথাগত স্বাতগ্থ্াকে রক্ষা করাই তাদের প্রধান ভূমিকা । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 
| কিন্তু যখনই বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনই সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের 
সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে 
বাধের মতো একজায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন সুতরাং সমস্ত 'জাতির মনের অগ্রমরগতির সঙ্গে তাহার 
সামন্তস্ত থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামন্তস্ত এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়| যায় যে, অবশেষে একট! 
বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় Fai ( রবীন্দ্-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা ) 

অন্যদিকে ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন আত্মরক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত । বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ 
এবং উপনিবেশ বিস্তারের সংগ্রাম উপলক্ষ্যে আর্ধসমাজের Apae তাদের তাতেই এলে পড়ে। 
রবীজ্রনাথের কথায়-_ 

“এইরূপে একদা! ব্রাহ্মণের! যখন আর্ধদের চিরাগত প্রথা ও পৃজাপদ্ধতিকে আগলাইয়! বসিয়াছিলেন, 
p যখন সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন 
ক্ষত্রিয়ের]! সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছিলেন। এইজন্ভই তখন আর্দের মধো প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল m সমাজ । শক্রর সহিত 
যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর 
সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরম্পরের অনৈক্যকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে 
সুন্মাতিসুন্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্ধের NS রক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের 
বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নবনব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহান্ষ্ঠানগত ভেদের 
বোধটা ক্ষত্রিয়ের যনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না|, ( ববীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড ) 

ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে অনৈকোর মধ্যে একাই একমাত্র সত্য পদার্থ । 
qaaa হয়ে ওঠে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা । তাঁরা wm, সাম, যু প্রভৃতিকে অপরাবিদ্া এবং হোম যাগ যজ্ঞ 
, ভূতি কর্মকা গুকে নিক্ষল বলে ঘোষণা করেন। তা থেকেই UP বোঝা যায় যে সেই প্রাচীনকালেও 
একদিন পুরাতনের সঙ্গে নৃতনের সংঘাত বেধে উঠেছিল | 


আর্যদের নিজেদের মধ্যে একটা এঁক্যবোধ যতই পরিস্দুট হয়ে উঠেছে ততই সমাজে এই অনুভূতি 
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সঞ্চারিত হয়েছে যে দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক ; অতএব বিশেষ বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব 
এবং বিশেষ বিধিতে সন্ত ক'রে ফল পাওয়া সম্ভব এই ধারণার ভিত্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে । দলভেদে 
উপাসনাভেদ ঘোচাবার চেষ্টাও হয়েছে । এই ধারার প্রধান বাহক ছিলেন ক্ষত্রিয়েরা, তাই fawi 
গোড়াতে ক্ষত্রিয়কে আন করেই প্রতিষ্ঠিত এব: রাজবিদ্যা নামে পরিচিত হয়। 
রবীন্্রনাথের মতে তৎকালীন সমাজের এই আদশভেদের প্রতীকন্বন্ধপ দেখা যায় ছুই দেবতাকে | 
প্রাচীন বৈদিক AII এবং ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা হলেন ব্রহ্মা, তার চারি মুখ চারি বেদ। সেই দেবতার 
মুখ চিরকালের মতো ধ্যানস্থির। আর নবাদলের দেবতা বিষ্ণুর চারিটি ক্রিয়াশীল হস্ত নব নব ক্ষেত্রে 
মঙ্গলকে ঘোষণা! এবং এক্যচক্রকে প্রদারিত করে, শাসন ও সৌন্দর্যকে বিকশিত করে। 
ভারতবর্ষে ব্রদ্ধবিদ্ভার দুইটি ধারা অর্থাৎ fae ও সগ্ুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ প্রসঙ্গে কবি 
বলেন যে এদেশে RANI আহুষঙ্গিকরূপেই প্রেমভক্তি-ধর্মের আরম্ভ হয় এবং সেই ভক্তিধর্ষের দেবতাই 
figi জনমানসে ভক্তির ধর্ম যে প্রথমদিকে সামাজিক বিদ্রোহের অভিব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে সে 
কথা কবি অন্ত একটি প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচা প্রসঙ্গে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় 
যে সমাজবিপ্রবের স্থচনা করে তার সম্বন্ধে বলেছেন 
বিপ্লবের অবসানে বৈষ্কবধর্মকে ব্রাহ্মণের! আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন 
নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ je পদাঘাত করিয়াছিলেন 
এই কাহিনীর মধো একটি বিরোধের ইন্তহাম সংহত হইয়া আছে। এই vo যজ্ঞকর্তা ও যক্ঞফলভাগীদের 
wpráa বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে cera আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন 
তাহা অধিকার করিলেন--বহুপল্পবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্মের যুগ যখন 
ভারতবর্ষে wrfzg e হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা । এই 
বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার ফাহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া ধাছার! সমানে একটি বিশেষ 
আদর পাইরা ছিলেন, তাহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।' 
( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ভ্রয়োদশ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা ) 
ক্ষত্রিয় ধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবতিত ধর্ম ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকষ্ণকে 
এই ধর্মের গ্ুরুরূপে দেখা যায় এবং তার উপদেশের মধ্যে বৈদিক xy ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় 
পায়| aai আর একটি প্রমাণের প্রতিও কবি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন-_প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে 
দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ Sex এবং oom, তারা দুজনেই 
ছিলেন ক্ষত্রিয়। এর দারা স্পট বোঝা যায় যে ক্ষত্রিয়ের প্রবতিত ভক্তিধর্ম specs শ্রীরামচন্্র উভয়ের 
জীবনের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রচারলাভ করেছিল I 
যেমন দেবতাদের ক্ষেত্রে, তেমনি এই পৃথিবীতেও দুইজন নায়ক যথাক্রমে দুইদলের প্রবক্তা বা 
প্রতীক হয়ে দাড়ান । ব্রাহ্মণ পক্ষ বশিষ্ট নামটিকে এবং ক্ষত্রিয় পক্ষ বিশ্বামিজ্রের নামকে আশ্রয় করে। 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষতিয়ের মতাদর্শের সংঘাত এমন একটা সীমারেখায় এসে দাড়ায় যেখানে বিচ্ছেদ সামাজিক 
বিপ্লবের অগনাচ্ছানরূপে উদ্লীরিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ পরশুরামের খারা পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার * 
কাহিনী হয়ত সেই চরম সঞ্ঘর্ধের স্থৃতিকে জীবিত ক'রে রেখেছে। 


— Aa 





রবীন্দ্রনাথ ও etmefavi ১৪৯ 


শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ নবীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণ কাহিনীতে যে 
তিনজন মহীনায়কের দেখা পাওয়া যায়, বিশ্বামিত্র, জনক এবং রামচন্দ্র_তীবা সকলেই ক্ষত্রিয় । জনককে 
চিত্রিত করা হয়েছে আদর্শ বাজ হিসাবে । তিনি একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং অন্যদিকে স্বহস্তে 
হল চালনা করতেন। তা থেকে কবি অন্থমান করেছেন যে কৃষি-বিস্তারের দ্বারা আর্ধসভ্যতা প্রসারিত 
কর] ক্ষত্রিয়ের অন্যতম ব্রত ছিল। একদিন আর্ধদের প্রধান উপঙজীবিক1 ছিল পশুপালন এবং অরপ্যবাসী 
ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ ছিল cm po ক্ষত্রিয়েরা হ'স নতুন উপজীবিকা কৃষির বাহক | 

উপরোক্ত তিনজন মহানায়ককে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এ নতুন ভাব বা মতাদর্শের প্রতীক হিসাবে 
এবং সেই ভাবগত মর্থে ই তাদের পরস্পরের সমদাময়িক বলে অভিহিত করেছেন | 

aqui ক্ষত্রিয়েরা আর্ধাবর্ত থেকে অরণ্য-বাধা অপসারণের হারা পশুসম্পদের স্থানে কৃধি-সম্পদকে 
প্রবল ক'রে তোলেন। তখন দুর্গম বিস্ক্যাচলের দক্ষিণে অরণ্য অক্ষত ছিল। সেই দিকে দ্রাবিড় সভ্যতা 
প্রধান এবং আর্যদের প্রতিদ্বন্থী হয়ে উঠেছিল । শিবোপাসক রাবণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাকে পরাস্ত 
করেন অর্থাৎ বৈদিক দেবতাদের উপাসকদের বার বার পরাভূত করেন। যে মহাবীর সেই শিবোপানকদের 
প্রভাবকে খর্ব ক'রে দাক্ষিণাতো কৃষিবিষ্ঠা এবং ত্রক্ষবিদ্ভাকে বহন ক'রে নিয়ে যান সেই রামচন্দ্র "Eq 
ভঙ্গ করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জনক বাজার মানসকন্তা লীতাকে লাভের অধিকারী হন অর্থাৎ 
হলচালন রেখাকে ্ুদুর-প্রসারিত করার গৌরবলাভ করেন। রামচন্দ্রের কাহিনীতে দেখা যার যে 
তরুণ বয়সেই তিনি তিনটি কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। প্রথমত, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে 
ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রশল হয়ে উঠেছিল সেই PDC তিলি পরাজিত করেন । দ্বিতীয়তঃ, 
তিনি হরধনু ভঙ্গ করতে সফপ হুন। এই পরীক্ষাটিকে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতীক হিসাবে দেখেছেন এবং 
তার তাৎপর্ধের কথ! একটু আগেই বল! হয়েছে। তৃতীয়ত, দাক্ষিণাত্যের যে ভূমি অহল্যা বা হলচালনের 
অযোগ্য হয়ে পড়েছিল তাকে সঙ্গীব ক'রে তুলে কৃষিনৈপুণ্োর পরিচয় দিয়েছেন 1 

বশিষ্টবংশ ছিল রামের বংশের চির-পুরাতন পুরোহিত বংশ । কিন্তু তিনি তাকে আগ এবং 
বিশ্বামিত্রের শিয্যত্ব গ্রহণের দ্বারা নৃতনের পক্ষ অবলম্বন করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে রামচন্দ্রের যৌববাজ্যে 
অভিষেকে বাঁধ এবং নির্বাপনের ঘটনা খুব সম্ভবত নৃতন ও পুরাতনের বিরোধকেই vibe করে। নির্বাসনে 
তীর সঙ্গিনী ছিলেন সীত। অর্থাৎ কৃষিবিস্তারের ব্রত I 

কবি বলেন যে রামচন্দ্র অনার্দের পরাজিত ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি আধ-অনার্ধের মিলনের 
সেতু রচনা করেছিলেন। তিনি এই মহান কার্যে অগ্রণী হন নব্য মতের ধারক ও বাহক ক্ষত্রিয় দলের 
প্রতিনিধিরপে । যে সময়ে আর্ধদের দেবতা ও বিধিবিধান বিশেষ জাতিগত ভাবে সংকার্ণ গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল তখন এই মিলন সম্ভবপর হত না। সেই অবস্থায় আর্ধ-অনার্ধের সংঘাতের পরিসমাপ্তি হতে পারত 
একপক্ষের সম্পূর্ণ বিলুন্তিতে, পরাজিত পক্ষের ধ্বংস। কিন্তু আর্ধসমাজের ভিতরে পরিবতনের শক্তির 
অভিব্যক্তিস্বরূপ যখন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণ। বিশ্বজনীন হয় ওঠে তখন এইরূপ মিলনের উপযোগী 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 

‘কিন্ত ক্ষঞ্জিয়দের মধ্যে দ্বেবতার ধারণ! যখন বিশ্বদনীন «kal উঠিল__বাহিরের ভেদ বিভেদ 
AFE সত্য নছে এই জানের দ্বার! মানুষের কল্পনা! হইতে দৈব বিভীবিকানকল যখন চলিয়া গেল তখনই 








১৫০ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 


আর্ধ-অনার্ধের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল । তথনই atar ক্রিয়াকর্মের * 
দেবতা অন্তরের em দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শান্তর ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি | 
আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না ।' ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা ) 

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে পরবর্তী কালে অর্থাৎ এই সমাজবিপ্লবের অবদানে পুনরায় 

arata etaa প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রামচরিত্রের উক্ত দিকটিকে তথা সমাজবিপ্লবের স্বৃতিকেই মুছে 
ফেলার codi হয়েছিল | 

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি 
আম পর্যন্ত তাহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আমিয়াছে । পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে 
তাহার এই চরিতের মাহাত্মা বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে ; শুদ্র তপস্বীকে তিনি «qo দিয়াছিলেন এই 
অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টাস্তকে স্বপক্ষে আনিবার .. 
চেষ্টা করিয়াছে। যে সীঁতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শক্রহস্ত হইতে Cw | 
করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য ১ 
হইয়াছিলেন Saato এই কাহিনীহ্ষ্টির দ্বারা স্পইই বুঝিতে পারা যায় আর্ধজাতির বীরশেষ্ট আদশ- 
চবিত্ররূপে পূজা রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ 
চেষ্টা জন্মিয়াছিল। বামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথানগুব 
তাহার চিহ্ন মৃছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত কর] হইয়াছিল।' 

( রবীন্্-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্টা ) 

তবুও ভারতবর্ষ কখনও একথা ভোলে নি CA ANIA চগ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, রাক্ষসের 

qui তিনি শত্রুকে আপন করেছেন, আচারের নিষেধ ও সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম ক'রে আধ- 
অনার্ধের মধ্ প্রীতির সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। 

Bampa আর্ধ-অনার্ধের মিলনের যে প্রক্রিয়ার সুত্রপাত করেছিলেন তা যেমন সেখানেই থেমে 
থাকে নি তেমনি আবার একটানা সরলরেখায় সহছ-স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসরও হয় লি। তাকে অগ্রসর হতে 
হয়েছে বিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে-_ আর্দের সঙ্গে অনার্ধদের অল্প অল্প ক'রে যোগ স্থাপিত হয়েছে, 
তখন অনার্ধদের ধর্ম্যতের সঙ্গে বোঝাপড়া করারও প্রয়োজন হয়েছে । রক্তের ও ধর্মের লিন ঘটেছে। 
কিন্তু সমাজের রক্ষণশীল শক্তি সেই বর্ণনংকর ও ধর্মসংকরের বিরুদ্ধে বারবার সীমানির্ণয় করে আত্মরক্ষার 
প্রয়াস পেয়েছে। যাকে ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি তাকে গ্রহণ ক'রে বাধ বেঁধে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঠেকিয়ে 
রাখতে চেয়েছে । কবি বলেছেন 

scs বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে IN প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে মৃতিপূঙ্জা-ব্যবসায়ী দেবল 
্রাঙ্মণদের বিরুদ্ধে যে স্বণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্ধদের মিশ্রণকে গ্রহণ 
করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াপ কোনোদিন নিরন্ত হয় নাই। এইকপে প্রমারণের পর মূহূর্তেই 
সংকোচন আপনাকে বারবার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে ।' 

( রৰীন্দ্-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৫৪ পৃষ্টা ) de 

ও সংকোচনের বিরুদ্ধে আবার একদিন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ববীজ্রনাথ সেই 7 








রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্ধ। ১৫১ 


প্রতিক্রিয়ার তথ! সম্প্রসারণের প্রবণতার অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছেন সমসাময়িক যুগের নতুন ধর্মচেতলায়, 
বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মমতে | 
ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয্নমমাত্র নহে-_ সেই ধর্মনীতিকে আশ্রশ্ন 
করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্‌ প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানষের সহিত 
কোনো মানুষের ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই 
মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরস্তন 
সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়! লইল 1, 
( পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ) 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই জিনিসটিকে অবিমিশ্র ভালো হিসাবে দেখেন নি। তার মতে ইতিপূর্বে আধ- 
অনার্ধের মধ্যে যে একটা মিলন ঘটছিল তার মধ্যে পদে পদে সংযম ছিল। আর্ধের! অনার্ধের নিকট হইতে 
যা কিছু গ্রহণ করছিল তাকে আর্য ক'রে নিয়ে আপন প্রকৃতির অনুগত ক'রে নিচ্ছিল এবং তার হারাই 
প্রাপবান জাতীয় কলেবর গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু বৌন্ধপ্রভাবে সমাজের সমস্ত বেড়াগুলি 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। “যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়! ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্ত্য একালাভের চেষ্টা 
করিতে ছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে । বৌদ্ধধর্ম এক্যের চেষ্টাতেই AFT নষ্ট করিয়াছে ।' 
( ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, ‘পরিচয়'। রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা ) 
অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একথাও শ্বীকার করেছেন যে নিশ্চয়ই প্রাক-বৌদ্ধযুগে আর্ধ-অনার্ধের মিলন 
প্রক্রিয়ার মাঝখানে তাকে ঠেকাবার চেষ্টায় বাধাবাধি ও বাহিকতার mawi খুব অতিরিক্ত হয়ে 
পড়েছিল। 
নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ 
ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামন্রস্ত নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হুইয়া একেবারে সমাজের 
ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণ যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি 
সাংঘাতিক হুইয়া প্রকাশ পাইল ৷! ( রবীজ্্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা ) 
রবীজ্জনাথের মতানুসাবে এর আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংঘাত সত্বেও উভয়ের ভিতর একটা 
জাতিগত এক্য ছিল এবং জাতি-রচন! কার্য আর্ধদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্তের যুগে 
কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্ধেরাই নয়, বাইরে থেকেও অনাধদের সমাগম হয়ে তারা প্রবঙ্গতা লাভ 
করে। ফলে আর্ধ সমাজের পক্ষে তার স্থবিদিত সামৱস্ত রক্ষা কর! কঠিন হয়ে পড়ে! যতদিন বোদ্ধধর্মের 
বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্রন্ত অস্বাস্থ্যকর আকারে প্রকাশ পায় নি। কিন্ত যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দুর্বল 
হয়ে পড়ে তখন নান! অস্ভুত অসঙ্গতিরূপে তা অবাধে সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলে | 
মহাভারত সম্বন্ধে রবীজ্বনাথের আলোচনা এই প্রসঙ্গে খুব ব্যাপক নয়। তিনি উক্ত প্রবন্ধটিতে 
মহাভারতের একটি দিককেই,বড় ক'রে দেখেছেন, তা হ'ল এ নামের মধ্যে আর্ঘদের একটি এঁক্য উপলব্ধির 
বিশেষ প্রচেষ্টা। তিনি বলেন Cu বৌদ্ধ-পরবর্তা যুগে অথবা সঠিক অর্থে তার প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ার পর 
যে সর্বপ্রকার CEES দেখ! দেয় তার মধ্যে সঙ্গতির কোনো সুত্র না থাকায় সমাজের অস্তরস্থিত wif 
প্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য mw শক্তি প্রয়োগ করে। বোক্বপ্লাবনে awe 





১৫২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 


সম্প্রদায়ের "hex; নই হয় নি, তার কারণ আর্ধদের heu রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। 
এখন এরাই সমাজের সত্তাকে পুনঃপ্রতিষ্টার কাজে অগ্রণী হল । এই যুগের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন__ 

‘আমরা কী এবং কোন্‌ জিনিসটা আমাদের চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে 
এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল । সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়! সীমা- 
চিহ্নিত করিল i ( রবীন্দ্র-রচনবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা ) 

এর আগে বৌদ্ধ সমাজের ও ধর্মের যোগে ভারতবর্ষ এত দুর-দুরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল যে সে 
নিজেকে হুম্পষ্টভাবে দেখতে পায় নি। এইজন্য আর্ধদের জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন রাজচক্রবর্তী 
সম্রাটের রাজাসীমার মধ্যে ভারত আপন ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট ক'রে নেয়। তার পর চলতে থাকে 
সামাজিক প্রলয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নিজস্ব সুত্রগুলিকে খু'জে নিয়ে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা । তাই সেই 
সময় সংগ্রহ-কর্তাদের কাজই প্রধান হয়ে দাড়ায় | 

“তথনকার যিনি ব্যাস, নৃতন রচনা তীহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রছেই তিনি নিযুক্ত । এই ব্যাস 
একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্ধসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা তাহাই 
খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন ।, ( রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা ) 

সেই চেষ্টার ফলম্বরূপই বেদ সংগৃহীত হয়। যথার্থ বৈদিক কালে যজ্ঞানুষ্টানের প্রণালী ও মন্ত্র 
ইত্যাদিকে সকলে পরাবিগ্ঠা বলে মানে নি। কিন্তু আর্ধসমাজের সর্বপুরাতন বাণী হিসাবে তা নতুন মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত gai তার পরে আর্ধসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড «e আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল 
সেগুলিকে একত্র ক'রে সংকলিত হল মহাভারত | 

‘যেমন একটি কেন্ত্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিস্থত্রও তো চাই--সেই পরিধি- 
স্ত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ হুইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্ধলমালের যত কিছু জনশ্রুতি 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি -q করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্ধসমাজে প্রচলিত সমস্ত 
বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মৃত্তি 
এক জারগায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত U 

( রুবীন্্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৬ পৃষ্টা ) 

কবির মতে আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা হিসাবে মহাভারত ইতিহাস না হতে পারে কিন্তু তা একটি 

জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তাস্ত। সমস্ত জনশ্রতিকে গলিয়ে পুড়িয়ে ভার সাহায্যে তথ্যমূলক 
ইতিহাস রচনার চেষ্টা হলে তার মধ্যে আমরা আধদমাজের ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপচি দেখতে পেতাম 
না। মহাভারত-কথা সংগ্রহের সময়ে সেই ইতিহাস আর্ধদের স্থতিপটে যেরকম রেখায় আকা ছিল সেই 
সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র রক্ষিত হয়েছে। তার মধ্যে হয়ত কিছু স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু সঙ্গতিপূর্ণ 
এবং কিছু পরস্পর বিরুদ্ধ জিনিস আছে । তবু তা শ্বতির সামগ্রিক চিত্র। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের 
যুগকেও ভাবগত যুগ আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে ‘আময়। কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে 


নিদিষ্ট করিতে পারি না v ( রবীন্ত্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৮ পৃষ্টা ) ~ 
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রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিষ্া ১৫৩ 


শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হ'ল গীতা, তার মধ্যে লজিকের এঁকাতত্ব সম্পূর্ণ না থাকতে পারে কিন্তু একটি বৃহৎ জাতীয় 
জীবনের অনির্বচনীয় renew আছে। “ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই এক মূল মভোর মধো এক করিয়া 
দেখাই মহাভারতের দেখা ।' ( রবীন্দ্র-রচনাবঙী ত্রয়োদশ খণ্ড ) 

তার মতে তখনকার কালের প্রতিভা ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্যে যেমন একটি qeu 
খুজে বার করেছিল তেমনি বেদের মধ্য থেকেও অনুরূপ একটি সুত্র আবিষ্কার করেছিল। তা হ'ল 
IPA | 

আর্ষ-অনার্ষের জম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ নয়। তার 
সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে মতভেদের যথে অবকাশ আছে। যার! রক্ষণশীল তারা হয়ত রামায়ণ সখন্ধে কবির 
ব্যাখ্যাকে বর্জন xac ধারা রিজানসম্মত দৃষ্টিতে ইতিহাস বিচার করেন তাদের কাছে মহাভারত 
সম্বন্ধে কবির সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণের অধোগা বিবেচিত হবে । আর্জাতি, আর্ধপ্ররূতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি 
যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেছেন TAUI আধুনিকতম গবেষপার আলোকে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু 
সমালোচনা করার আছে। কেন না 'আর্ধ কথাটিই বর্তমানে শুধু ভাবা-গোষ্টি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। 
নৃ-জাতি হিসাবে বিশুদ্ধ আর্ধের তত্ব বর্তমানে বজিত হয়েছে । ভারতে আগমনের অনেক আগে থেকেই 
আর্যভাষীদের মধ্যে নানা নৃ-কুল জাতীয় উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে । ভারতে আগমনের পরেও সে 
প্রক্রিয়া নানাভাবে এগিয়ে চলেছে। মহাভারতে যে সব জনশ্রুতি, পুরাণ কাহিনী প্রভৃতি সংগৃহীত হয়েছে 
সেগুলি সবই নিছক আর্ধদের জিনিস নয়, অনার্ধদের বহু কিছু সেখানে স্থানলাভ করেছে । একসময়ে 
ইউরোপীয় এঁতিহাসিকদের মধ্য "er শ্রেষ্টত্বের তত্ব’ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তারা ভারতের সুদূর 
অতীতকালকে আর্য এবং অনার্ধের সংঘাতে আর্ধ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাহিনীরূপে 
বর্ণনা করতেন । বিদেশীয়দের প্রভাবে আমাদের দেশের অনেক এতিহাসিককেও সেই তত্ব বা "আর্ামি'র 
মোহ পেয়ে বসেছিল। কিন্ত সাম্প্রতিক কালে তুলনামূলক ভাষাতত্ব, নৃতত্ব, পুরাতত ইত্যাদির আধুনিকতম 
গবেষণাগুলির সাহায্যে aa অতীতের অনেক ইতিপূর্বে-অজ্ঞাত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বহু নতুন দিকের 
উপর আলোকপাত হয়েছে। অনেক বিচ্ছিন্ন তথ্যের মধ্যে যোগস্থত্র প্রতিষ্ঠা ও সেগুলিকে যথাযথ 
পটভূমিতে স্থাপন কর! সম্ভব হয়েছে । এরই আলোকে বর্তমানে আর্ধামি বা আর্ধ-শ্রে্টত্বের মোহ পরিত্যক্ত 
হয়েছে। ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি যে আর্য ও অনার্ধের সংস্কৃতির সংমিশ্রণে, উভয়ের যৌথ 
অবদানে রূপ পরিগ্রহ করেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় আজ কাকুরই নেই। অধ্যাপক সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এই দিকটিকে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন।* মহাভারতের যুগকে তিনি 
বলেছেন এই সংমিশ্রণ বা সমন্বয় প্রক্রিয়ার eB রূপ পরিগ্রহের যুগ এবং সেই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের দুই 
চিন্তানায়ক হলেন যথাক্রমে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং কৃষ্ণ বাসুদেব TFG | 

তার সমসাময়িক কালে প্রচলিত তথ্বের প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু পরিমাণে পড়বে তাতে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তার অন্ত ছুই একটি প্রবন্ধেও আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 
তবে একথাও wien স্বীকার কর! দরকার যে রবীন্দ্রনাথের উদার যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আর্ষ- 
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শেটত্বের ধারণাকে পুরোপুরি ভাবে বা নিবিচারে গ্রহণ করে নি। তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও 
তিনি ভারতীয় সভাত! ও সংস্কৃতিতে অনার্ধদের অবদান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বহুদিন আগেই তিনি এই 
বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

শেষোক্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিস্তৃত আলোচনার আগে রামায়ণ-মহাভারত প্রসঙ্গে 
তীর বিশ্লেষণ সম্বন্ধে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। তীর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ কতখানি পূর্ণাঙ্গ বা 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে কতখানি সঠিক, আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে তার চেয়েও বড় কথা হ'ল যে তিনি এই 
বিষয়ে অধ্যয়নের এক নতুন দিগন্ত নির্দেশ করেছেন। রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে তীর দৃষ্টি প্রচলিত 
অধ্যাত্ববাদ দৃষ্টিভঙ্গির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে । তিনি এ ছুই সুপ্রাচীন জাতীয় 
মতাকাব্যকে অতি প্রাকৃত অলৌকিক জগতের থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন এই ধূলির ধরনীতে এবং তাকে 
দেখেছেন দেবতা বা দেবোপম মানুষদের লীলার বদলে মাটির মানুষদের কার্যকলাপ রূপে । তিনি যে 
স্থপরিকল্পিত ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে পুরাতন এবং নবীনপন্থী সামাজিক শক্তির সংঘাতের প্রক্রিয়া 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এরূপ মনে করার কারণ নেই বটে। কিন্তু তার ব্যাখ্যায় যে ছুই পরুম্পর 
বিরোধী সামাজিক শক্তির WE প্রাধান্তলাভ করেছে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা তার 
সত্যদৃষ্টির গভীরতার পরিচায়ক I 

ভারতীয় সংস্কৃতির বিকালে অনার্ধঘের অবদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উক্ত "ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
ধারা' নামক প্রবন্ধেই লিখেছেন 

‘একথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্ধের! আমাদিগকে দিবার মতো কোনে! জিনিস দেয় 
নাই। বস্তত প্রাচীন ভ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুমভাতা, রূপে বিচিত্র 
ও বসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্বজানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে 
পারিত। কলাবিগ্ায় তাহার! নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধু ছিল কলাবধু। আর্ধদের 
বিশুদ্ধ তন্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণত| ও রূপোস্তাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী 
গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহ! সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ ware নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিকুদ্ধের নিরস্তর 
সমম্বয় প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনস্তকে অস্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে 
শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ 
করিয়াছে I ( রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা ) 

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্ধ দুই বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি যেখানে মিলেছে সেখানে 
“অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদঘাটিত করে দেয়' কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে মেলে নি 
সেখানে মৃঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অস্ত থাকে না। তাতে মনে হয় যে তিনি মৃঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারকে 
অনার্ধেরই জিনিস হিসাবে দেখতেন । তা ছাড়া দ্রাবিড়দের সভ্যতা উন্নত ছিল স্বীকার করলেও তার ধারণ! 
ছিল যে অন্যান্য অনার্ধ জনসমহি খুবই অনুয়ত, যথা ‘একথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে, বর্বর 
অনার্ধদবের সামগ্রাও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসংকোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে । এই 
অনধিকার প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে স্থতীত্র হইয়া fem v 

( ববীন্্-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা ) 
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রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্ধা ১৫৫ 
হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে যে নব কুসংস্কার বা বর্বর যুগের অবশেষ বজায় রয়েছে সে সবই অনার্ধদের 
দান-একূপ ধারণা নৃতত্বের আধুনিকতম সিদ্ধান্তের দ্বারা সমধিত হয় না। দ্রাবিড় ছাড়া অন্য অনার্ধ 
জনসমহির সংস্কৃতিতে সব কিছুই নিকৃষ্ট ছিল এরূপ সিদ্ধান্তও বর্তমানে eu নয়। তৃতীয়তঃ আর্ধেরাই 
syara ছিল, অনাধের মধো তার অস্তিত্ব ছিল না এই ধরনের মতও পরবর্তী কালের গবেষণার দ্বারা 
সমর্থিত হয় না। আচার্য ক্ষিতিমোছন সেন ববীন্দ্রনাথেরই প্রেরণায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধ 
গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন 
‘ভক্তি ও প্রেমের কথা বেদে থাকলেও অনেকে মনে করেন, দ্রাবিড সভ্যতার প্রভাবেই ত! 
ভারতীয় সাধনায় প্রধান স্থান পেয়েছে। এখানকার সব কিছুরই মূলে আর্য ও আর্ধপূর্ব সভ্যতার গভীর 
ংযোগ। প্রধানত এই দুই সভ্যতার সঙ্গমতীর্থেই পরবর্তী কালের পরম এশ্বর্মময় হিন্দুধর্ম জন্মলাভ করেছে 
যেখানে আর্ধপূর্ব উন্নত মতবাদের সঙ্গে তার দেখ! হয়েছে সেখানে এই মিলনের ফল খুব হুন্দর হয়েছে, 
যেমন সকাম স্বর্গের জায়গায় এল ক্রমে নিষ্কাম মুক্তির সাধনা ও কর্ম কাণ্ডের স্থলে eren ।' 
( বিশ্বভারতী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রস্থযালায় প্রকাশিত “ভারতের সংস্কৃতি” >e পৃষ্ঠা ) 
আচার্য দেন অবশ্য তন্ত্র মন্ত্র অভিচার শাস্ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, মিশবার 
ফলে ভালোমন্দ দুইই আসতে বাধ্য কিন্তু সেই মিশ্রণ বলতে তিনি প্রাকৃত মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। 
প্রাকৃত মানেই অনার্ধ নয়। 
অন্যত্র তিনি ব্ৰহ্মবাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন-_‘এইসব কথা তে বেদের প্রথম দিকে দেখি 
না। বেোপন্থীরা যতই এদেশে বসবাস করতে লাগলেন ততই এইসব কথা তাদের মুখে বেশি করে শোনা 
যেতে লাগল। বেদের প্রথম দিকে দেবতাদের নিয়ে কারবার । ANA মানুষ ও পৃথিবীর দিকে নকলে 
শ্রদ্ধার সহিত তাকালেন ।' ( ক্ষিতিমোহন সেন, “বাংলার সাধনা" ৩০ পৃষ্টা ) 
এই প্রসঙ্গে আচার্য সেন TEI করেছেন যে “কাজেই মনে হয় মানুষের ও জগতের মাহাত্মা 
বিষয়ক কথা বৈদিকদের নিজস্ব নয় । এদেশে এসে তীর! এই সব পেয়েছেন ও আত্মসাৎ করেছেন |! 
(‘বাংলার সাধনা? ) 
অধ্যাপক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রিক, দ্রাহিড় ও আর্ধ ভাষা- 
সংস্কৃতি সমষ্টির ( Language Culture groups ) যৌথ অবদানের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন 
"The bases were Largely furnished by the Culture-worlds of the Austrics 
and the Dravidians; and the Synthesis and Superstructure were due to Aryan 
inspiration and organisation. অর্থাৎ__এ সংস্কৃতির ভিত্তি মূলে ছিল প্রধানত ws ও দ্রাবিড়দের 
সাংস্কৃতিক উপাদান ; সমন্বয় ও সৌধ রচনার প্রক্রিয়া সাধিত হয়েছে আর্ধের প্রেরণা এবং সংগঠনের প্রভাবে 
( Kirata-Jana-Kriti, p 8 ) 
তবে রবীন্দ্রনাথের শ্বপক্ষে একটি কথা বলার আছে। তিনি যে সময়ে উপরোক্ত সিন্ধান্ত 
করেছিলেন তখন এত তথা সংগৃহীত হয় নি বা তার তাৎপর্য এমন ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে fa | দ্বিতীয়ত, 
তার সিদ্ধাস্তগুলি হ'ল তৎসাময়িক ; পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতায় তার পরিবর্তন, সংশোধন ইত্যাদি হতে 
পারে। সেগুলি কতখানি সঠিক ও ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞান সম্মত সে প্রশ্নের চেয়ে বড় হ'ল তায় দৃষ্টিভঙ্গি 
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যার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি অনার্ধের অবদান সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আচার্য 
ক্ষিতিমোহন সেন এবং অধ্যাপক হ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, flora মতামত উদ্ধৃত কর! হয়েছে, তীর! 
উভয়েই নিজ নিজ গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই ঘটনাও কবির 
দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি তণা ১বারতার বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ | 

হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনায় এবং প্রাধান্য লাভের জন্য দেবতাদের মধো WOW কাহিনীতে 
যে আর্-অনার্ধ সংস্কৃতির সংশ্রব-সংঘাত-সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের স্বাক্ষর পাওয়। যায় সে সম্বন্ধে কবি বহু বৎসর 
পূর্বেই দৃষ্টি আকর্ণ করেছিলেন । বাংল! ১৩*৯ সনে 'বঙ্গভাযা ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন__ 

'এই-সকল দেবনন্বের মূল কোথায় তাহা অহুসন্ধানযোগ্য । ভারতবর্ষের কটাহে WI অনার্ধ 
নানা জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছিল । এক .এক সময়ে এক-এক জাতি ফুটিয়া jap আপন আপন দেবতাকে 
জয়ী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনবরত বিপ্লবের cnm হিন্দুর প্রতিভ! সমস্ত বিরোধবিপ্নবের 
মধো আপনার erra বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্রের মধো আর্-অনার্ষের সমন্বয়-স্থাপনের 
চেষ্টা করিতেছিল। ( বঙ্ষভাষা ও সাহিত্য, "সাহিত্য । ববীন্দ্-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ৮০৮ পৃষ্টা ) 

শিবের উপাসনা প্রচলনের পশ্চাতে প্রাকৃ-আর্ধ অথবা অনার্ধ এবং আর্ধদের ধর্ম বিশ্বাসের সংমিশ্রণ 
সম্বন্ধে গবেধণার প্রয়োজন প্রসঙ্গে উক্ত প্রবদ্ধেই তিনি লেখেন 

‘কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদাস্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে এই শিব শক্তি, কখনো 
বা জড়িত হইয়া, কখনো! বা স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষে আবর্তিত হইতেছিলেন। এই রূপাস্থরের কালনির্ণয় 
দুরহ। ইহার বীজ কখন ছড়ানো হইয়াছিল এবং কোন্‌ বীজ কখন অস্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহা সন্ধান করিতে হইবে | ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই-সকল পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের 
ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । বিপুল ভারতমমাজ-গ$ঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা 
নিয়তই আমাদের ধর্মপ্রপালীর নানা বিদদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয়চেষ্ঠায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও 
বুঝা যায়, অনার্ধগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্ধগণ তাহাদের অনেক আচারবাবহার-পৃজা 
পদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজাল-দ্বারা আর্ধ 
আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেন্ছলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত 
বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ ।' 

( ‘সাহিত্য’ | রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ৮০৯ পৃষ্ঠা ) 

উপরোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ অনার্ধ-দেবদেবীর আর্ধ-দেবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
বিভিন্ন প্রবন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন । সেগুলির বিস্তৃত উল্লেখ আলোচ্য প্রসঙ্গে 
ees I 

বৌদ্ধযুগের অবসানে সমাজের নানা বিচ্ছিন্ন পদার্থকে একত্র সাজিয়ে শৃঙ্ঘলাবদ্ধ ও সংহত করার 
দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের উপরই পড়ে। এই কাজের ছুটি দিক ছিল- পূর্ব ধারাকে রক্ষা করা এবং নতুনকে 
তার সাথে মিলিয়ে নেওয়া । জীবনী প্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত ছয়ে উঠেছিল বলেই 
ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে অপরিমিত ক'রে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথ অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সামাজিক ভূমিকা পূরণ করতে যেয়ে ব্রাহ্মণের! অনার্য তথা শূত্রদের উপর 
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নিষ্ঠুর নিপীড়ণের যে ব্যবস্থাকে কায়েমী রূপ দিয়েছিল তাকে তিনি ক্ষমা! করেন নি। তিনি বলেছেন 
যে ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ যুগে যখন আর্ধ-অনার্ধের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল তখন তীত্র বিরোধ এবং 
অনার্ধ-বিদ্বেষ থাকা ste তার মধ্যে একটা সমকক্ষতার ভাব ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন É- 
qati বিরোধ আর একবার অত্যন্ত তীত্র হয়ে উঠেছিল তখন als] আর বাইবে নেই, সমাজের 
ভিতরে প্রবেশ করেছে | সেই অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ gia আকার ধারণ করে । কেন না 
তাদের সমাজের মধ্যে স্থান দিয়েও দূরে ঠেলে রাখার পক্ষে স্বণাই ছিল প্রধান অস্ত্র । স্বণার দ্বার! শুধু 
যে মানুষকে দুরে ঠেকিয়ে রাখা যায় তাই নয়, যে স্বপ্য তার মনকেও খাটো ক'রে দেওয়া যায়_সে তখন 
নিজ হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুন্ঠিত হয়ে থাকে, কোনো রকম অধিকার দাবি করে A | 
“ভারতবর্ষে আত্মগ্রনারণের দিনে যে অনার্ধবিছ্েষ ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্ষ 
বিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ । প্রথম বিদ্বেষের সমতলটানে Gm খাড়া থাকে দ্বিতীয় 
বিদ্বেষের নিচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া! মারে তখন মাহুষের মঙ্গল, 
যাহাকে মারি লে যখন নীরবে লে মার মাথ! পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্ধদের প্রতি যে 
বিদ্বেষ প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মন্ুসংছিতায় শৃদ্রের প্রতি যে একান্ত CON 
ও নিঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে ৷” 
( ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, 'পরিচয়'। ববীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ১৬২ পৃষ্টা ) 
বৌদ্ধযুগের দান। উপরোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের বিকাশে বৌদ্ধযুগের প্রভাবের 
একটিমাত্র দিকের কথাই বিশেষভাবে বলেছেন । কিন্তু উক্ত যুগের cruce তার মতামত শুধু এটুকুতেই 
সীমাবদ্ধ এরূপ মনে করা খুব ভুল হবে। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ অবদান সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধে 
তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুম্থত পদ্ধতি 
বর্জন ক'রে কোন পদ্ধতি নিতে হবে এবং বৌদ্ধশান্ত্রগুলির ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে ১৩১২ 
সনে লিখিত একটি প্রবন্ধে কবি বলেন_ 
‘মোট কথা এই, মুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের এঁক্য হইতেই পারে না 
এ কথা আমর! বারংবার ভুলিয়! যাই । যে এক্যহ্ত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত তাহাকে যথার্থভাবে 
অনুসরণ করিতে গেলে আমার্দের শাস্ত্র পুরাণ কাব্য সামাজিক অনুষ্টান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; 
রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। যুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হুইবে | 
এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বোদ্ধশাস্তের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষ য় কোনো 
সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুরদিন-অনাদূত এই বৌদ্ধশান্ত্র যুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন__-আমরা তাহাদের পদামুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে 
দাক্ষণতম লজ্জার কারণ ।' 
( ধম্মপন্দং, ‘প্ৰাচীন মাহিতা' | রবীন্ত্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড ৬৬২ (৪৯) পৃষ্ঠা ) 
উক্ত প্রবন্ধটি লিখিত হয় চাকচন্ত্র বস্থ কর্তৃক অনূদিত ‘ধন্মপদং’ নামক গ্রন্থের সমীক্ষা! প্রসঙ্গে ৷ 
cw ‘বৌদ্ধশাস্তের পরিচয়ের অভাবে ভাব্বতবর্ধেন্ন সমস্ত ইতিহাস কাণ! হইয়া আছে, তার সঙ্গে বাঙালি 
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পাঠকের কথঞ্চিৎ পরিচিতি ঘটাবার উক্ত প্রয়াসকে কবি অভিনন্দিত করেছিলেন । cem বৌদ্ধ ধর্মের 
মহাযান সম্প্রদায়ের "efe গুরুত্ব বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন 

“এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্তগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে 
সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্ঠের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই 
বিশুদ্ধ "rare, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত বিশ্রণ-জনিত | এই মিশ্রণের উপাদানগুলি 
নূতন নহে; ইহাবাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের স্থা্ট। দিনের বেলায় যেমন তারা 
দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো 
ছিল। বোদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সন্দিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং 
বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় sfam দাড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা 
করিবার চেষ্টা, যাহা নিতাস্ত অনার্ধ তাহাকে আর্ধবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের এঁতিহামিক 
সাধন! ।, ( বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ, ‘বুদ্ধদেব’ | রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪৯১-৯২ পৃষ্ঠা ) 

ভারভবিদ্ভার সামগ্রিক দৃষ্টি। অন্তান্ত সমস্ত ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রটিতেও রবীন্দ্রনাথের 
মতামত তার চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা! প্রবাহের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আরো সংহত ও পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ 
করেছে। তিনি যেমন আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি সমালোচনা 
করেছেন তেমনি ভারতবিদ্ঠা-চর্চা সম্বন্ধে একটি সুসংহত ইতিবাচক বক্তব্য উপস্থিত করেছেন । ভারতবিষ্তা 
সম্বন্ধে তংকালে এই ছুই ধরনের মনোভাব দেখা যেত। একদিকে ছিল ইংরাজি শিক্ষিতদের মনোভাব 
ধারা বিদেশের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনকেই বিদ্যার পরিচয় বলে একান্তভাবে মনে করতেন। নিজেদের দেশের 
অতীত, সভ্যতা ও সংস্কৃতি x wow আজানলাভকে বিদ্যার মর্ধাদা দিতে তান্না প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে 
রক্ষণশীল পর্ডিতরা অধ্যাত্ববাদী অনৈতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখে মানবজ্ঞানের অন্তান্ত শাখার থেকে বহুদূরে 
তাকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া আর এক ধরনের মনোভাবের তখন c] হয়েছিল । 
আমাদের নবঙ্গাগ্রত স্বাজাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে অনেকে যখন দেশের অতীত গৌরব বা কৃতী সম্বন্ধে 
বিশেষ ভাবে গৌরব বোধ করতেন তখন তার মধ্যেও একটা অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক আতিশয্যের 
প্রকাশ দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত তিন ধরনের মনোভাবেরই তীব্র সমালোচনা করেন। 
রক্ষণধীলদের সম্বন্ধে তিনি লেখেন_ 

দীর্ঘকাল আমাদের বিষ্তাকে আমরা একঘরে করিয়া বাখিয়াছিলাম। ছুই রকম করিয়া একঘরে 
করা ধায়-_এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অভিসম্মানের ছারা । ছুইয়েরই ফল এক। ছুইয়েতেই তেজ 
নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডে তার ÉD রাজকীয় সম্মানের বেড়ার WO প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, 
প্রজাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে, শোগুপ ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো 
ছিলেন নামমাত্র রাজ । যখন মিকাভোকে যথার্থ ই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তীর অতি 
সশ্মানের gás প্রাচীর ভাঙিয়া তাহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের 
ভারতীয় বিস্তার প্রাচীরও তেমনি gás ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একাস্ত 
স্বতন্ত্র করির। রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বলাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে । ভার ফলে আমাদের 
দেশে সে হুইল বিগ্যারাজোর মিকাডো, আব ধে faor বিদ্যা বিশ্ববিভার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া 


সর্ট 
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রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিষ্ভা ১৫৯ 
নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে সেই শোগুণ হুইয়! আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে 


শাসন করিতেছে Y ( বিষ্যাসমবায়, “শিক্ষা | রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৬৬২ পৃষ্ঠা ) 
ইংরাজি শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত উপরোক্ত ছুই ধরনের মনোভাবের সমালোচনা ক'রে তিনি এ 
প্রবন্ধেই লেখেন 


সাধারণত, ভারতীয় fas] সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর । শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে 
আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথব। তার স্বান সবপিছনে ; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার 
মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া! পদার্থ ই নাই; wr থাকে সেটা 
অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি 
বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের 
বিষ্যা দেবী । অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিছ/ মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম 
কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মূহুর্তে খবিদের 
xus দিয়া ভ্রমলেশবিবজিত হুইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে । ইংরেজিতে 
যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা! তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহ! ইতিহাসের 
ধারাবাহিক পথের অতীত, ceat ইহাকে এতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে 
কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে; বুদ্ধি-দ্বারা গ্রহণ করিতে হুইবে না। অহংকারের আধি 
লাগিয়া এ কথ। আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা! 
অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্রকালের কথা । স্পেশাল ক্রিয়েশানের কথা 
আজিকার দিনে আর ঠাই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল 
বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই । পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদিই অপর 
সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে । সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র 
ভারতবর্ককেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয় Ul 

( বিদ্যাসমবায়, “শিক্ষা' ৷ রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৬৬১-৬৬২ পৃষ্ঠা ) 

বুবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতবিষ্তাকে তার স্বকীয় মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন তেমনি 
একথা বুঝেছিলেন যে তাকে বিশ্ববিষ্ভ/-প্রবাহের সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা ক'রে চলতে হবে। তার যে 
উদার মানবতাবাদী বিশ্ববীক্ষা দেশপ্রেম ও আস্তর্জাতিকতার মধ্যেকার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধকে সত্যন্বরূপে উপলব্ধি 
করেছিল আলোচা বিষয়ে তার মতামতের যধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ দেখা যায়। ভারতবিগ্যার 
সমস্ত শাখা-উপশাখায় অভিব্যক্ত সামগ্রক রূপকে এ বিশ্ববিষ্ভারই পটভূমিতে অধ্যয়নের পথনির্দেশ ক'রে 
তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে এখন বিদ্ভাপমবায়ের যুগ এসেছে, জাতিগত বিদ্যাস্বাতস্্যাকে একান্তভাবে লালন 
করার দিন বিগত। যে বিদ্যা সেই সমবায়ে যোগ দেবে না সে fasi নিজ কৌলীম্ের অভিমানে অনুচ়া, 
নিম্ফল হয়ে থাকবে। 

“অতএব, আমাদের দেশে বিষ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান 
প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিষ্তাকে মানবের সকল fat ক্রমবিকাশের মধো রাখিয়া বিচার 
করিতে হইবে। 


A 
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তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্ভাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া 
জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রভার জানাটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার 
স্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দরের জিনিসের বোধের 
সহজ ভিত্তি। 

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। 
ভারতচিত্রগঙ্গোত্রীতে ইহার Uus. কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই 
নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের Rata 
স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধার! এখানে বহন 
করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্বকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় 
আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান । অবশেষে সম্প্রতি মূরোপীয় বিদ্যার বন্ধা 
সকল বাধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া টেকানোও 
সম্ভবপর নহে। 

অতএব, আমাদের বিস্তায়তনে বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান ও পাসি বিস্তার সমবেত 
চর্চায় আনুষক্গিকভাবে ষুরোপীয় faece স্থান দিতে হইবে ।  ( ব্বীন্্-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৬৬৩ পৃষ্ঠা ) 

সমগ্র পৃথিবীকে বাদ দিয়ে ভারতকে একাস্ত ক'রে দেখায় তাকে সত্য ক'রে দেখা হয় না । তেমনি 
ভারতের এক অংশকে তার সমগ্রতা থেকে খণ্ডিত ক'রে দেখার দ্বারা ভারতচিত্তকে ঘথার্থভাবে বোঝা 
যায় না। খণ্ডিত দৃষ্টি ভারতীয় এক্যবোধের জাগরণের পথে অন্তরায় রূপে কাজ করে। তাই 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন__ 

‘মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মৃতি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। 
সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির এ! বিশেষ 
একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্ধনভ্যতাও যেমন সত্য, দ্রাবিড়সভাতাও তেমনি সত্য, এ দেশে 
হিন্দুও যত বড়ো, মুলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা 
বিরোধের . বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপম! হুইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা 
শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড এঁতিহাসিক মৃতির Cea এখনো দেখি 
নাই। এই পৰিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল ai ।' 

( ছাত্রশাসনভঙ্্র, 'শিক্ষা'। রবীন্দ্ররচনাবলী একাদশ খণ্ড ৬৫০ পৃষ্ঠা ) 
জাতীয় চেতনার জাগরণে সেই একাবোধের পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত ক'রে তিনি এ প্রবন্ধেই 
বলেছিলেন 

'এই-যে নান! যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে. গড়িয়া তুলিতেছে, 
আজ সেই এঁতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে।' 

( ছাত্রশাসনতন্, “শিক্ষা” ৷ ববীন্তর-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৬৫৬ পৃষ্ঠা ) 
বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব রূপায়ণের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এই 
সম্পর্কে ১৩২৬ সনে প্রদত্ত একটি ডাবণে কৰি বলেন 


am 





í রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্ধা ১৬১ 


‘ভারতবর্ধ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের এঁক্য ছিল--এখন সেই মন 
বিচ্ছিন্ন হুইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ে! শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ 
অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে । অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মধ্যে এক-চেতলান্ত্রের বিচ্ছেদ ই সমস্ত দেহের পক্ষে 
সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুপলমান থৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত 
ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে 
পারিতেছে না। দশ আঙ্গুলকে qe করিয়া afa বাধতে হয়__নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, 
দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি 
সমস্ত চিত্তকে সন্মিলিত ও সমস্ত চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হুইবে ; এই নানা ধারা দিয়! ভারতবর্ষের 
মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জালিতে হইবে । এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ধ আপনার নানা 

& বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে v 
| ( বিশ্বভারতী । রবীজ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৭৪৭ পৃষ্ঠা ) 
পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী যখন ভারতের সর্বসন্প্রদায়ের বিষ্যাগুলিকে ভারতের AIFA একত্র 
করার অন্য উদ্যোগী হন তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে উৎসাহদান করেন। 

ভারতবিষ্ভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেবল অতীতেই নিবন্ধ ছিল না। সমকালীন জনলাধারণের 
জীবনচিন্তা-সংস্কৃতির প্রবাহ সম্পর্কে জানার wg তীর গভীর Gus] ছিল এবং সেই কার্ধটির প্রতি 
তিনি অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" থেকে 
যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা কবির সেই আগ্রহের নিদর্শন । উক্ত সম্ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি আরো! বলেন__ 

‘বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে AFS পোকদের মধ্যে নৃতন নৃতন ধর্মসম্প্রদায়ের 
uw? না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাহারা একথা মনেই 

স্ব করেন না প্রকাণ্ড জনসম্পরদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশবচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের 

_*দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হুইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে; নৃতন কালের নৃতন শক্তি 
তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন পথে চলিতেছে, কোন রূপ ধারণ 
করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জান! হয় না।-.. 

আমরা নৃতত্ব অর্থাৎ ethnologya বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই 
বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে য়ে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ,দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় 
পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র গুৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পু'থি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো 
একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পু'থিকে আমরা কত বড়ো! মনে করি এবং পুণ্ধি যাহার প্রতিবিশ্ব তাহাকে 
কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।' (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, "শিক্ষা" । রবীন্দ্র-র্চনাবলী একাদশ খণ্ড ৫৪৯ পৃষ্ঠা ) 

সন্ধান ও সংগ্রহের কত যে বিষয় আছে তার সীমা নেই | sarete সেদিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন, দিয়েছেন পথের নির্দেশ । সেই সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার একনি 
টসাধনার দ্বারাই আমরা তার উত্তরাধিকারের মর্ধাদা রক্ষা করতে সমর্থ হব। 


সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ 
চিত্রিতা দেবী 
১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ--ইংরাজি ১৯৪১ সাল--ইতিহাসের এক মহান সন্ষিক্ষণ। বই-এর পাতায় 
শতাব্দীর পর শতাব্দী বাহিত, অগণিত মানুষের রথচক্রধ্বনিত বিচিত্র জাতি ও ধর্মের কাহিনী- মালবহত্যা 
ছারা বারে বারে নানা দেশে নানা যুগে নানা রাজ্যে যখন পতন-উত্থান ভাঙাগড়ার যে ইতিহাস মুখস্থ করে 
পরীক্ষার খাতায় লিখে এসে ভুলে যেতে হয়__এ সে ইতিহাস নয়, এ ইতিহাস আমাদের প্রত্যক্ষ করা! 
অবস্থা আমাদের উত্তরপথিক অনেকে এখানে আছেন, ধারা সে ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেন নি। যারা স্বাধীন 
দেশে জন্ম নিয়েছেন, স্বাধীন দেশে শৈশব অতিবাহিত করেছেন, তারা বোধ হয় ঠিক কল্পনা করতে 4 
পারবেন না যে ইংরেজের অধীনত! কি ভাবে পাকে পাকে সমস্ত দেশের অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে ধরে ছিল। 
ভারতবর্ষের মতে! বিরাট দেশ তার কোটি কোটি জনসাধারণ, তার AA সম বৎসর ব্যাপী ধর্ম কর্ম ও 
সাধনার এতিহ সমেত, ছু'শত বছর ধরে সাত হাজার মাইল দূরবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের অধীনতা পাশে বন্ধ 
থাকবে, এরকম অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক ঘটনা সেদিন একাস্ত স্বাভাবিক ছিল।-__এ ছাড়া যে Ww 
কিছু ঘটতে পারে দেশের অনেক গণ্যমান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিও তা মনে করতেন না । দেশের কাজ করা অর্থ 
তাদের কাছে ছিল "ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানো” | যে সব তরুণেরা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ 
করাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, তারা তাদের সেইসব তথাকথিত আত্মীয় বন্ধুর কাছে শুধু 
যে কোনো সাহায্য পান নি তাই নয়-_-পেয়েছিলেন অবজ্ঞা, অসম্মান ও লান্ছনা। এদের উপলক্ষ করেই 
আজ থেকে প্রায় ৭০।৭৫ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 
করিয়াছে তারে অবিশ্বাস 

Xp বিজজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস, 

অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা 

নীরবে করুণনেত্রে অন্তরে বহিয়া নিরুপমা 

সৌনর্য প্রতিমা | ( এবার ফিরাঁও মোরে, fea" ) 

অবশ্য একথা শুধু দেশব্রতের AE নয়, সকল মহৎ কাজ নম্বদ্ধেই সত্য। গতাম্ছগতিক 

স্ববিরতাকে লঙ্ঘন ক'রে যে কোনো মহৎ প্রত যখনি নিজেকে উদঘাটিত করতে চেয়েছে তখনি তার ভাগো 
অবিশ্বাস, উপহাস ও অপমান ছাড়া আর বিশেষ কিছু জোটে নি। 

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২৫ বছর পরে ফুরোপে আবার নতুন ক'রে বণ-দামামা বেজে 
উঠল। ১৯১৪ লালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই মোহনদাস করমচাদ গান্ধী ভারতের অবিসম্বাদী নায়করূপে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। ভারত জনগণের পক্ষ থেকে সেই যুদ্ধে তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে ইংরেদকে সাহায্য 
করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এবং সে প্রতিশ্রুতি পালনও করেছিলেন__কারণ সমগ্র ফুরোপের উপর a 
জার্মানীয় প্রভুত্ব বিস্তারের আকাক্ষাকে rers ক'রে নিতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন ফুরোপের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ Gp দিলে হয়ত আমাদের সংগ্রামের অন্তগৃচি অর্থ মলিন হবে। ইংরেজও 
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সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জয়লাভ হলেই ভারতবর্ধ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পাবে। জয় হ'ল, কিন্ত 
স্বায়ত্বশাসন এল না। বরং ভারতবাসীর পক্ষে শাসনের দড়ি আবে! জোরে পাকানো হল। 

ইংরেজের প্রতিশ্রুতির পরে তখনো লোকের বিশ্বাস ছিল। ইংরেজের সত্যবাদিতা, ইংবেজের 
রাজনৈতিক ক্কায়বোধ অর্থাৎ Sense of Political Justice, ইংবেজের প্রজাতম্্নীতির প্রতি আন্তরিক 
আস্থা, এই সমস্তের প্রতিই আন্তরিক আস্থা ছিল সেদিন এদেশের শিক্ষিত জনমানসের । রবীন্দ্রনাথ 
তাই বলেছেন 

‘আমার 434 যখন অল্প ছিল তখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম । সেই সময় জন ব্রাইটের মুখ থেকে 
পালামেণ্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের 
ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব 
বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্ধস্ত মনে আছে এবং আজকের এই x32 দিনেও আমার পূর্বস্থাতিকে 
বুক্ষা করছে । এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার 
বিষয় ছিপ যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুত্যত্বের যে-একটি ums রূপ সে দিন 
দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের 
ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না । কারণ, মাহুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ট তা সংকীর্ণভাবে কোনো 
জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কপণের অবরুহ্ধ ভাগারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে 
সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আদ পর্যন্ত তার (quM আমার মনে মক্দিত হয়েছে OU 

এইখানে একটা কথ! বলা দরকার মনে করি। কিছুদিন আগে কোনো কোনো IAE- 
সমালোচকের লেখায় কবির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দেখেছি যে, তিনি তাঁর রচনায় শুধু প্রাচীন ভারতের 
সাহিতোর যশোগান করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের প্রতি এই ধরনের অজন্র অকুহ সাধুবাদ তার রচনায় নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে এটা 
তাদের চোখে পড়ে নি। যাইহোক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এই বিশ্বাসের কথা নিয়েই সভ্যতার 
সংকটের শুক | 

সেদিন সত্যিই মানবসভ্যতা চরম সংকটের মুখোমুখী দাড়িয়েছিল। এইখানে আবার একটা 
প্রশ্ন আসছে । সভাতা বলতে আমর) কি বুঝি ? রবীন্দ্রনাথ বলছেন_ ইংরাজি civilisation কথাটার 
বাংলা প্রতিশব্দ খু'জে পাওয়া কঠিন। এই প্রসঙ্গে wm যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার নাম 'সদাচার'। 
তাও আবার শুধু ব্রহ্মাবর্তের সদাচার ৷ অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃশদ্বত্তী নদীর অস্তর্বতী ভূখণ্ডের মধ্যে ব্্ণাশ্রমী 
মানুষেরা শাম্বাহমোদিত যে সব আচার-আচরণ পালন করতেন তারই নাম ARISTA I ক্রমে এই সদাচার 
কদাচারে পরিণত হতে লাগল। মানুষ ধর্মকে ত্যাগ ক'রে আচাব্রবিচারকে কষে আকড়ে 
ধরতে লাগল | 

আহারে বিহারে বিচিত্র সব বিধিনিষেধ । কোন বারে কি খেতে নেই তারই নিদানে বুথা 
কালক্ষেপ করা-_ম্পর্শদদোষ ঠেকিয়ে কোনো মতে জাত বাচিয়ে বেচে থাকা, পুরুষের বহুবিবাহ, অমানুষিক 
লারীনির্ধাতল। এ ASÈ যখন সদাচারের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, এমন সময় ইংরেজ এল তার খোলা 
মন নিরে। আধুনিক যুক্তিবাদ ও সর্বমানবের যুক্তিবাদের উপরে যার ভিক্কি। ইংরেজ এসেছিল পাশ্চাত্য 








১৬৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ 


সভ্যতার ধারক এবং বাহক রূপে, যে সভ্যতা নিজের ক্ষত অঙ্গে ছুরি চালাতে দ্বিধা করে নি--নিজের 
দাস ব্যবসায় নিজেই প্রাণপণ চেষ্টায় উচ্ছেদ করেছে। 
সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে ফুরোপের বিভিন্ন দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার বুকের ওপরে 
আপন লোলুপত।খ জাল বিস্তার করেছিল ধনলোভ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গেই সে আপন সভ্যতার 
অগ্রগতিকেও FE করতে পারে নি। সে সভাতা শিক্ষা ও সংদ্কৃতি এই ছুই অশ্বের বল্‌গা দৃ়বলে ধরে 
পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। সেই সংস্কৃতির মূল কথা ছিল-_মানুধের প্রতি বিশ্বাস, RIRA প্রতি 
আগ্রহ, আদর্শের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের প্রতি প্রেম। সেই সংস্কৃতির বাণী বিদ্রোহের অগ্রিশিখার 
মধ্যে রক্রাক্ষরে লিখে দিয়েছিল কয়েকটা নাম- সামা, সৌভ্রাত্রা ও স্বাধীনতা I—equality, fraternity 
and freedom. ইংরেজি শিক্ষার ছারা ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ভারতব্ধ এই সংস্কৃতির 
বান্ধয় মৃতি প্রত্যক্ষ ক'রে অভিভূত হয়েছিল। ইংরেজের চরিত্রের মহত্বকে তার রাজনৈতিক ছল 
কৌশলের চেয়ে বেশি বিশ্বাম করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__“তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে 
ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মাজিতমন! carus পরিচয় । দিনরাত্রি মুখরিত 
ছিল বার্কের বাগ্সিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের SIFF; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্সপিয়ারের 
নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পঙ্গিটিক্সে সর্যমানব্র বিজয়ঘোধণায়। তখন আমতা 
স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির উদার্ধের 
প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকের! স্থির করেছিলেন যে, 
এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজ্লয়ী জাতির দাক্ষিপ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।' 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো একথা মনে করতেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মৃলমন্ত্ের প্রতি 
অন্তরের আকর্ষণ ইংরেছের জাতিগত চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বহন করলেও রবীন্দ্রনাথ এ কথা 
বার বার বলেছেন ইংরেজের দ্বারস্থ হলে আমাদের অভাব মিটবে না। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা 
দিয়ে চলে যাবে না। আমাদের অভাব আমাদেরই দূর করতে হুবে। আমরা স্বাধীন হলে ইংরেজ 
আপনিই যাবে। নিভাঁকতাই স্বাধীনতা । স্বার্থলোভ বা বাজরোবের ভয় না ক'রে যে নির্ীকভাবে 
সত্য কথা বলতে ও মাথা তুলে দাড়াতে সংকোচ বোধ করে না কেউ তাকে পরাধীন করতে পারে না 
বন্ধন শৃঙ্খল তার 
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার ; 
কারাগার করে অভ্যর্থনা | 
ংগ্রেসের শুরু থেকে বহু বৎসর পর্যন্ত এ দেশের গন্ধান্ত লোকের! দেশের ছুংখহ্র্দশার 
কথা ভাবছিলেন। এবং কিভাবে এসব দূর করা যায় তার পন্থা খু'জছিলেন। কিন্ত ইংরেজের কাছে 
আবেদন নিবেদন petition ছাড়া আর কোনো পথ তাদের জানা ছিল না। 
রবীন্দ্রনাথ এসে উপ্টোকথা বপলেন-__তিনি বললেন, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ 
দেশের লোককেই দূর করতে হবে। দেশবাসীর সাধনায় দেশের যথার্থ দুঃখ খুচবে। ইংরেজের কাছে 


হাত পেতে কিছু অভাব মিটলেও তার মূল দূর কর] যাবে না। চেয়ে চিন্তে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় 


কর! যেতে পারে তা আত্মনির্ভরর্তা নয় | 
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সেদিন বলেছিলেন_ “নিজের দেশকে জয় করে নিতে হবে, শুধু পরের হাত থেকে নয়, 
নিজের নৈনর্ম্য থেকে, উদাসীনতা থেকে তখনই বলেছিলেন---‘ভিক্ষায়াং নৈবনৈব চ'-_ভিক্ষার ছার! 
মৃষ্টিভিক্ষা মিলতে পারে, কিন্তু আত্মপক্তির উদ্বোধন হুবে T | 
আজ মনে হয় এ কথা আজকের দিনেও কত সত্যি। আজো তে! অর্থনৈতিক শ্বাধীনত৷ 
মিলল না। আজে] তো অঞ্রলি বেধে দাড়িয়ে আছি মুষ্টি ভিক্ষার আশায় I 
যাদের কাছে হাত পেতেছি তারা কিন্ত একদিন সহায় সম্বলহীন ভাবে নতুন দেশে পাড়ি 
দিয়েছিল ভাগ্যান্বেষণের আশায় ॥। তারা সেই fatua জঙ্গলাকীর্ণ দেশে আপন চেষ্টায় ধন-উত্পাদন 
করেছে, আর আমরা আজ আমাদের quen সুফলা মাতৃভূমিকে TFA ক'রে পরের কাছে হাত পাততে 
aa বোধ করছি না। 
তাই মনে হয় আজ যদি রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন। কোন ভাষায় তিনি 
আজ কথ! বলতেন। 
১৩১১ সালের 3E শ্রাবণ এক বিরাট হলে রবীজ্জনাথ স্বদেশী সমাজ' বলে এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, 
সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র TE | 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে তখনকার একটি কাগজের অভিমত । একটুখানি উদ্ধত করছি 
‘বিষয়গুলি বিস্তৃত ভাবে বলিয়া উপসংহারে প্রবন্ধলেখক স্বদেশের পুজার জন্তে সকলকে যে 
কবিত্বপূর্ণ ভাষার উদবোধন করিয়াছিলেন তাহা সমবেত শত শত ব্যক্তি চিন্রাপিতের ন্যায় নীরবে শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি wer বলিয়াছিলেন__একূপ প্রবন্ধ তিনি কখনো 
শুনিয়াছেন বলির! তাহার স্মরণ নাই। উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তি এই মন্তব্যের মত্যত। স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের 
মধ্যে প্রবলভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন | 
এ প্রবন্ধ পাঠ শুনিয়া ৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন_-আমরা বিদেশমুখী ছিলাম, এখন ন্বদ্দেশমুখী 
হইব। কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশ বিদেশ দুইই আমর! পাইব।, 
সভাগৃহে স্থানাভাবের MI বহুলোকে এ প্রবন্ধ শুনতে পায় fad তাদের বিশেষ অনুরোধে দ্বিতীয়বার 
We| আন্ত PAI ১২০০ চিকিট চার খণ্টার মধ্যে বিক্রী হয়ে গেল। এবারে সভাপতি ছিলেন 
হীরেশ্রনাথ দত্ত। এই সভায় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে উঠে দাড়িয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন, 
এক সময়ে আমরা ভাবিয়াছিলাম ইংরেজও মানুষ, আমরাও মানুষ । তাহাদের যাহা সাধ্যায়াত্ব 
আমাদেরও তাহাই । সে ভ্রম এখন ঘুচিয়াছে। তখন ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড আলোকে ইংরেজ 
আমাদিগকে অভিনব মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন । আমরা তাহাতেই sqm হইয়াছিলাম। ইংরেজ 
হইয়াছিলাম। ইংবেদ এখন সেই মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি ক্রমেই ভুলিয়া! যাইতেছে । কিন্তু বুদ্ধ যে 
দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মে দেশের লোক মনুন্যত্বের উচ্চতম আদর্শ কখনোই বিশ্বত হইবে না। 
জাতীয় উন্নতি এখন আব পর্কীয় গান দ্বারা ঘটিবে না ।--স্বকীয় সাধনা দ্বারা অর্জন করিতে 
হইবে ।...রবীন্ত্রবাবু জাতীয় জীবনে যে qus আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত 
অবলম্বনীয় 1, 
রবীন্রনাথ শুধু TA সমাজ' cow aues] দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। এই সমাজ গঠনের জন্যে একটি 
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সংবিধানও রচনা করেছিলেন। পরবর্তী যুগের comp ব্যাঙ্ক ও স্বদেশী বিশ্ববিস্তালয় প্রভৃতি স্থাপনের 
মূলে Cu এই সংবিধান প্রেরণা জুগিয়েছিল একথা আজ হয়ত অনেকেরই স্মরণ নেই। 

সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীজ্রনাথ বার বার স্বীকার করেছেন যে সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজের 
যে আত্মপ্রকাশ একদা] প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন, স্বাভাবিক সাহিত্যান্গরাগ বশেই তার দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে ইংরেজকে উচ্চাসনে বমিয়েছিলেন। কিন্তু ভুল ভাঙতে খুব দেরি হয় নি। তাই বলছেন-__ 
‘তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হস কঠিন GAI প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভাতাঁকে যার! চ'রত্র উৎস 
থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুব প্রবর্তনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পাবে" | 

একাস্ত কিশোর «wm থেকেই কবির জীবন কাব্য ও সাহিত্যের বসসম্ভোগ ও রসহ্টির আনন্দে 
পূর্ন ছিল। বাইরের যে জগব্টা কর্ম ও অকর্মের প্রবাহে প্রবাহিত হতে হতে দুঃখস্থখের তরঙ্গোৎক্ষেপনের 
তারা গজন করতে করতে ছুটে চলেছে, তার সঙ্গে যেন তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিজের wa 
যেন তিনি সম্পূর্ণ আলাদা এক স্বপ্নের জগৎ সুরের জগৎ সৃতি ক'রে তার মধ্যে ডুবে ছিলেন। যেদিন 
পিতার আদেশে জঙিদারীর কাজ দেখতে বাংলা দেশের পলীর প্রান্তে গিয়ে দাড়ালেন সেইদিন 
বিশাল ভারতের সঙ্ষে তার মুখোমুখী চাক্ষুষ পরিচয় vafe দরিদ্র হতাশ্বাস। বেদ উপনিষদের 
ভারতবর্ষ, কালিদাস ভবনৃতির ভারতবর্ষ; qu, মহাবীর, অশোক, SEGG ; সাচী সারনাথের ভারতবর্ষ ; 
eun, ইলোরা, কোনারক মাছুরার ভারতবর্ষের এই অবস্থা i 

“সভ্যতার সংকটে" একথা আবার স্পষ্ট ক'রে বললেন--“সে দিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে 
নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হুল তা হদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য 
প্রভৃতি মাঙুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথি 
আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার df 
জুগিয়ে এমেছে। যখন সভা জগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনো দিন সভ্য 
নামধারী মানব-আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনাও করতে পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন 
এই ৰিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্ঙ্গাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ emm I 
কিন্তু তবু ‘আমাদের নিজের দেশ যে নিজের হয় নি, তার প্রধান কারণ এ নয় যে এদেশ বিদেশীর 
শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র, সেই দেশকে সেবার দ্বারা, 
ত্যাগের দ্বারা, তপস্তার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার হারা সম্পূর্ণ আত্মীয় ক'রে তুলি নি, একে অধিকার 
করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি--তাকেই আমরা অধিকার 
করি। আমাদের দেশকে সম্পূর্ণ ভাবে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। বাইরে থেকে দয়া ক'রে দেশকে 
- আমাদের হাতে তুলে দেবে--এমন শক্তিও কারো নেই। দেশের পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে 
আমরা যে পরিমাণ ত্যাগ করেছি, সেই পঞ্িমাণেই অন্তে তাকে অধিকার করেছে।' 
কাজেই দেশকে ফিরে পেতে গেলে আমাদের তার কাছে গিয়ে দাড়াতে হবে । ইংরেজের কাছে 

গিয়ে নয়। যে পরিমাণ অবহেলা এবং wi নিয়ে দূরে সরে গিয়েছিলাম, সেই পরিমাণ আগ্রহ এবং 
আস্তরিকত| নিয়ে কাছে ফিরে আনতে হবে, স্বদেশের হৃদয়ের কাছে । হটাৎ কয়েক গাট বিলিতি কাপড় 
পুড়িয়ে চিৎকার করে বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে ভাবের জোয়ারে ভেসে যাওয়া নয়। দীর্ঘকাল ধরে 
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ধীরে ধীরে কঠোর আত্মত্যাগ ও শক্তিসাধনার দ্বারা দেশকে এই ঘোর ছুধিপাক থেকে উদ্ধার ক'রে 
তোলা । আমরা খুব খানিকটা শ্লোগান দিয়ে হৈ হৈ করে মিছিল বার করা ইত্যাদিকেই কাজ মনে 
করি। এই প্রণঙ্গে কবি বলছেন__'একবার একজন জাপানি আমাকে বলেছিলেন তোমরা নিঃশব্দে 
দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্ধের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলি শক্তির বাজে খরচ কর! তে! উদেশ্য 
সাধনের পথ নয়।' 

‘সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাপানের কর্মশক্কির প্রশংসা করেছেন । মাত্র ত্রিশ Tera 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছার জাপান নিজেকে যুরোপের সমতুল্য ক'রে তুলেছে। আমরা কেন পারছি 
না? কোথায় বাধা । বাধাটা আসলে ভয়ের, পাছে আমার স্থখভোগে বিন্দয়াত্র বাধা পড়ে। 
পাছে ইংরেজের হাতে অপমান জোটে, পাছে জেলে যেতে হয়, কত ভয় কত বাধা I— 

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় 
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-_ 
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় WI । 

আমাদের পরাধীনতার wo রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের চেয়ে আমাদের নিজেদের বেশি দায়ী করেছেন। 
তাই আবার সেই নির্ভাকতার কথায় ফিরে এলেন। বার বার ভয় হতে অভয়ের পথে যাত্রার কথা | 
বলেছেন যদি নির্ভীক বলের সঙ্গে উঠে দ্রাড়াই অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না ।-__ 

যখনি দীড়'বে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে 
পথকুক্ধুরের মতো সংকোচে সত্তাসে যাবে মিশে ; 
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার, 
মুখে করে আশ্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার 
মনে মনে। 

কৰি বললেন-_একবার ভয় করতে আরম্ভ করলে ভয়ের আর পার নেই। তখন শুধু ইংরেজ 
কেন নিজের দেশের লৌককেও ভয় করতে শুরু করব ভারতে ইংরেজের ক্সাবির্ভাব নামক ব্যাপারটি 
বহুরূপী, আজ সে ইংরেজের মৃতিতে, কাল সে অন্ত বদের মৃতিতে এবং তার পর দিন সে নিজের দেশী 
লোকের মৃতিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে v 

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে দেশের লোকের মোহ কাটতে লাগল । 
ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হুরণকারী। তবু ভারভব্ধ তাকে একদিন প্রীতির চক্ষে দেখেছিল, তার 
চরিত্রের secus দিকট!কে শ্রদ্ধা করেছিল। ক্রমে দেখা গেল স্বাথের চাদরে মহত্ব ঢাকা পড়ে গেছে। 
RASI দাত মুখ বার ক'রে খি"চিয়ে উঠছে থেকে থেকে । এমনি ক'রে পচিশ বছর কেটে গেল। এই 
পঁচিশ বছর ধরে দেশের একটা দিকে স্বাধীনতার প্রেরণা উচ্ছৃসিত ভাবে বইতে লাগলো । একদিকে 
যুগান্তর অমুশীলনের afia অন্যদিকে মহাত্বার অহিংসাম্ত্র। দেশের NREN কিন্তু তখনো সরকারী 
চাকরী ও সরকারী খেতাবের আশায় মুখ ফিরিয়ে রইল। এমন সময় আবার মুরোপে যুদ্ধের আয়োজন 
উরু ছ'ল। পরাভূত জার্মানি প্রতিশোধ স্পহায় দাত নখ শানাতে লাগলো । তারা তো বৃদ্ধের বাণী 
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শোনে নি--'নহি বেরেন বেরানি সম্মস্তীধ অবেরেন ছি বেরানি সন্মন্তীধ। হিংসার ছারা হিংসাকে জয় 
করা যায়না । NRAN দ্বারাই হিংসাকে জয় করা ug 
তাহ "p বাণী, প্রেমের বাণী স্তব্ধ হয়ে রইল । বিদেশীদের কানে গিয়ে পৌছল না। 
তখল ইংবাজ আবার এল এই পদানত জা তর কাছে, এবারে সাশানভার Sx | যুদ্ধণেষে 
RIISI তে।মাদের স্বাধান ক'রে দেব, তার বদলে CSA) আমাদের ধলম।ন প্রাণ সব দাও। 
কিন্তু এবারে দেশনায়কের! এ অঙ্গীকার স্বীকার করলেন না। ফলে বন্দা হলেন জেলখানায়। 
এমন সময় ব্রটিশ পালামেন্টের সদস্তা মিস্‌ রথবোন একটি খোলা চিঠিতে ভারতবধের প্রতি তীব্র বিষোদগার 
পরিবেশন করলেন। 
রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি সৌন্দর্যের উপাসক, প্রেমের দূত। তিনি তার শাস্তির তপোবনে 
বসে সত্য, শক্তি ও AIKAI গান গেয়েছেন। কিন্তু এও সত্য যে তিনি বিদ্রোহী । অন্তায়ের বিরুদ্ধে, 
তিনি চিরকাল বিভ্রোহ ঘোষণা করেছেন, বলেছেন__ 
অন্যায় যে করে আর অন্তায় যে সহে 
তব YN যেন তারে তৃণসম দহে। 
যেখানেই চোখের সামনে অন্যায়কে প্রকট হয়ে উঠতে দেখেছেন, সেখানেই কবি তার প্রতিবাদে 
তার অস্তরাত্থাকে বিকীর্ণ করেছেন। ভাই যেষন একদিকে দেখছি--গরীব ব্যবসায়ীর কাপড়ের Ae 
পুড়িয়ে দেবার ANENE কলম ধরেছেন, তেমনি আবার দেখতে পাচ্ছি জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে আর হতাশায় উপাধিত্যাগের পত্র লিখেছেন। এবারে আবার সেই প্রতিবাদ জীর্ণ 
দেহের মধ্যে পৌরুষ খড্চোর মতো ঝলসে উঠল I— 
তব কার্ষে যেন নাহি ভরি 
কভু কারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, 
হে FA, নিষ্্র যেন হতে পারি তথা 
তোমার আদেশে । যেন JANA মম 
সত্যবাকা ঝলি উঠে খরখড়গসম | 
রবীন্দ্রনাথ বললেন_ একদিন ইংরেজের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল। ইংরেছ নিজেই তার আবরণ 
ছিড়ে ফেলেছে । মুখোশ খুলে ফেলেছে । চীনকে সে আফিং খাইয়ে, তার সর্বনাশের ভিত্তিতে নিজের 
লো.উর ঝুল ভাত করেছে। আজ দুশ বছর ধরে ভারতকে পর ধীন কানে মুখে বুল কপ, চানে| হয়েছে 
যে, তাকে মধাযুগ থেকে wide* যুগের তীর্থে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব সয়েছে Eral অথচ 
কো.না FAREL কারখানার আভ স্তরীণ শিক্ষ। ভারত পাচ্ছে না । একদিকে ক্রমাগত শোষণের ফলে 
Saga বহুথ্য।ত ধনভাঙার লিঃশেহিত হয়ে Zaoa রাস্তাঘাট দোকানবাঙ্জ'র AJALI করছে। 
শোষণ এবং শাসনের ফলে ভারতবধ ক্রমশ দীন হতে দীনতর হয়ে চলেছে। তার ক্ষেতে ধান নেই, 
কুয়োর জল নেই, তার শিক্ষা শুধু ইংরেজি বর্ণযাল! মুখস্থ করা Sy এই নয়-_-শুধু অন্ন বস্ত্র আরোগ্যের 
শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, লচ্য শাসনের চালনায় ভারতের সকলের চেয়ে দুর্গত আজ মাথা চাড়া দিয়ে : 
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উঠেছে সে হ'ল তার নিজের সঙ্গে আব্মবিচ্ছেদ । অথচ বিপদ এই তুর্গতির জন্যে আমাদের সমাজকেই 
একমাত্র দায়ী কর! হচ্ছে। 
রবীন্দ্রনাথের তখন আশী বছর বয়স। মৃত্যু প্রতি পদক্ষেপে একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে | 
জীর্ণ শরীরে রোগের যন্ত্রণা সহা করতে করতে যন্ত্রণাটাকে WD] বলে অন্বীকার করছেন। বলেছেন 
দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে। 
কিন্ত, যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাম 
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়। 
বলছেন-- দুঃখের পরিহাসে ভরা i 
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি__ 
b মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে 1 
বলেছেন তোমার CE পথ রেখেছ আকার করি 
বিচিত্র ছলনাজালে, 
হে ছলনাময়ী | 
এমন সময় মিস রথবোনের খোলা চিঠি তার চোখে পড়ল, অমনি কবির্মনীষী জেগে উঠলেন। 
নিজের ব্যক্তিগত রোগ দুঃখ শোক তাপ যন্ত্রণ। সমস্ত fae হয়ে প্রতিবাদ লিখতে বসলেন । শাস্ত আনন্দময় 
মুখচ্ছবি ভ্রকুটি ভয়াল হয়ে উঠল। স্তিমিত চোখে আবার হারানো বহ্নি জলে উঠল। ভারতের কৰি 
পশ্চিমলভ্যতার দিকে তর্জনী সংকেত ক'রে বললেন ইহ তির | Tbus far and no further, 
আঘাতের উপরে আবার অপমান ক'র না। বললেন__যত গর্ব কর, এ প্রহসনের শেষ হতে আর দেরি 
নেই। এর বছব দুয়েক আগে দ্বিতীয় মহাযু'দ্ধর প্রাকৃকালে এক জন্মদিনে লিখেছিলেন 
রি শুনি তাই আছি 
A মান্ুষ-জন্তুর হুছংকার দিকে দিকে উঠে বাজি | 
তবু যেন হেসে যাই যেমন ছেসেছি বারে বারে 
পণ্ডিতের quests, ধনীর দৈন্তের অত্যাচারে, 
সম্জ্িতের রূপের বিদ্রপে। A দেবতারে 
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ'বকারে 
তারে হস্ত হেনে যাব, বলে যাব, ‘এ প্রহসনের 
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ ছুই স্বপনের, 
নাটোর কবরূরূপে বাকি শুধু রবে ভম্মবাশি 
দপ্ধশেষ মশাল, আর IA অটুহালি | 
; আসলে মিস রথবোনের চিঠিটাই বড় কথা নয়।-_কিন্ত এ চিঠির ভিতর দিয়ে ইংরেজের 
$ বিশ্বাসঘাতকতা আবার নৃতন ক'রে কবর বকে শেলের মতো বেছে ছিল। ইংবেজি সাহিত্য থেকে একদা 
মহৎ প্রেরণা পেয়ে'ছলেন, ইংরেজের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করেছিলেন। আজো তে সম্পূর্ণ হারায় নি, 
তা কখনো হারাতে পারে না। তা হলে যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে হয়। এই তো সেদিনও 
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চোখের সামনে «su ছিলেন অকৃত্রিম ERAI ওরকম একজন MRR তো একা পুরো জাতির 
প্রতিনিধিত্ব করতে পাবেন । 

কবি দেখতে পাচ্ছিলেন, পশ্চিমের সভ্যতা এক চরম সংকট মুহূর্তে এসে দীড়িয়েছে। ভাই 
বলছেন__'এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত যুরোপে বর্বরতা কীরকম নখদস্ত বিকাশ করে বিভীষিকা 
বিস্তার করতে উদ্ভত। এই মানবগীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত 
হয়ে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগস্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে roce d 

তবু তো রবীন্্রনাথ এযাটম বোমার em m] প্রত্যক্ষ ক'রে যান নি। কিন্তু ভালে বুঝেছিলেন 
পশ্চিম-সভ্যতা ছিন্রমন্তার রূপ ধরে আপন রুধির আপনি পানের বাবস্থা করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা 
তার এতদিনের আদর্শ সত্যের বাণী, সামোর বাণী তার মনুয্যত্বের মর্যাদা সমস্ত ভুলে মানবহত্যার মধ্যে 
দিয়ে মানবতার জয় তোরণ নির্মাণ করতে ছুটেছে। 

সেইসঙ্গেই আলোর ঝলকের মতো কবি আবার দেখতে পেলেন ভারতের কাছে ইংলণ্ড প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গের ভয়াবহুত। | 

যেকথা সেদিন কেউই ভাবতে পারত না, কবি নিশ্চিত বিশ্বাসে সে কথা বললেন__'একদিন 
না একদিন ইংরেজকে তার এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হুবেই। কিন্ত কোন ভারত্বর্ধকে সে 
পিছনে ফেলে যাবে? কী লক্ষ্মী ছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শু 
হয়ে যাবে, তখন একী বিস্তীর্ণ পন্থশয্যা দুঃসহ নিক্ষলতাকে বহন করতে থাকবে ।' কিন্তু তবু কৰি 
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। আশা করেছেন বার বার পরাজয়, বার বার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই 
মানুষের সাধনা জয়যুক্ত হবে। বলেছেন-_মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারালো পাপ-_এ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা 
করব । আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগোর মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ 
হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের হুর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার 
qsqa সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মধাদ| ফিরে পাবার পথে । মানুষের 
অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। 

এই কথা আদ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামত্বতার আত্মন্তরিতা যে নিরাপদ নয় 
তারই প্রমাণ হবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে । নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে cu— 

অধর্মেপৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি 
তত: সম্পত্বান জয়তি সমৃলস্ত বিনশ্যতি v 

সেদিন ১৩৪৮ লালের বৈশাখ মাসে বিশ্বজোড়া প্রলয় লীলার মধ্যে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রত্যক্ষ 
ক'রে পৃথিবীর কাছে কবির শেষ বাণী রেখে গেছেন--“মাহুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’ । প্রাচীন 
বাণী উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন__অধর্ধের দ্বারা আপাতত জয় প্রতিভাত হুলেও মূলের সঙ্গে বিনাশ eu হয়। 
বলেছেন__তবু বিশ্বাস হারানো চলবে না। চরম সংকট কালেও মনে রাখতে হবে, মৃত্যুই শেষ কথা নয়-_ 
জীবনই wq প্রথম এবং শেষ কথা । মনে রাখতে হবে, সংকট কেটে যাবে, মানবের সাধন! জয়যুক্ত 
হবেই। মৃত্যুর মধ নৃতন WD নূতন সভ্যতা বহন ক'রে আনবে-_ 

এ মহামানব আলে) 
দিকে দিকে curate লাগে 


মর্তাধুলির ঘাসে ঘাসে। 
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ম্যাকৃনিম গোকাঁর ছোটগল্প 


সরোজমোহন মিত্র 


ছত্রিশ বছর পূর্বে গোকি সম্বন্ধে আনাতলি লুনাচারস্কি লিখেছিলেন_The results and full signi- 
ficance of Maxim Gorky's work as concerns our epoch and Russian and 
world culture as a whole, and his relative place on the great map of human 
achievement will only become clear at a future date. Allthe more so since 
the mountain range that is Gorky has not yet been completed, and we hope 
to see him grow most wonderfully and gigintically for many years to come. 
গোর জন্মশতবর্ষ-পৃত্তিতে এ বথাগুলো আজ অতি সত্যি হয়ে উঠেছে। cS Ta পর্বত প্রমাণ 
সাহিত্যরুতিতে বিশ্ববাসী আজ মুগ্ধ ও আনন্দ বিশ্মিত। 

প্রতিভার স্বীকৃতি তার «pax, স্বকীয়তায় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের স্পন্দনে । বিশ্ব- 
সাহিত্যের আসরে গোকখর নতুন অবদান বিপ্লবী রোমার্টিকতা, বাস্তবতার নতুন আস্বাদন, শ্রমঙ্গীবনের 
wj refs, সর্বহারার মানবতাবোধ এবং পুরানো পৃথিবীকে ধ্বংস ক'রে নতুন পৃথিবী গড়ে 
CSATA THA | 

অথচ ব্যক্তিজীবনের মধ্যে গোকণার কোনো নতুনত্ব ছিল না। অসংখা সাধারণ গরীব 
মানুষের মতো তিনিও ছিলেন এক সাধারণ দরিদ্র সম্ভান-_ছুতোর মিস্বীর ছেলে। চরম দারিত্রের 
সঙ্গে তাকে শৈশব থেকেই লড়তে হুয়েছে। বাচবার তাগিদে তাকে চার বছর বয়স থেকেই Gul 
করতে হয়েছে। জুতোর দোকানের ছোকরা থেকে কাপড়-কাচা, বাসন-ধোয়া, দোকানদারী, চিত্র- 
শালায় শিক্ষানবিসী, দিনমজুরী প্রভৃতি বহু ছোট কাজ ক'রে বিচিত্র মানুষের ভিড়ে নিজেকে বাচিয়ে 
রেখেছেন । মনিবদের অমাহুধিক অত্যাচার, নিষ্ঠুর মারধোর তার হাড় কালি ক'রে দিয়েছিল। জীবনের 
fagat তিনি আত্মঘাতী হতেও গিয়েছিলেন । এভাবে জীবনে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। 
কিন্তু কখনো তিনি শ্রমবিমূখ হন নি। চার বছর বয়স থেকে পৃথিবী-খ্যাত সাহিত্যিক হিসেবে 
মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি শ্রম ক'রে গিয়েছেন। শ্রমের প্রতি অসীম মর্ধাদাবোধের জন্য তিনি নিপীড়িত 
এই শ্রমজীবী মানুষের মধ্য থেকে তীর গল্পের নায়ক নির্বাচন করেছেন। তার গল্প, উপন্যাস, নাটক, 
আত্মজীবনী__সব সাহিত্যরূতির মধ্যেই তিনি শ্রমের এই অমর তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেই 
লিখেছেন-_-'আমি যদি সমালোচক হতাম এবং ম্যাকৃসিম গোকাঁর সম্বন্ধে একটি বই লিখতাম তবে 
তাতে আমি এই কথাই লিখতাম, গোকাঁ আঙ্গ যা হয়েছেন তা হতে পেরেছেন পরিশ্রমের বিরাট 
তাৎপর্য তিনি ধরতে পেরেছেন বলেই। এই পরিশ্রমই v করে য!| কিছু মূলাবান তাকে, এ পৃথিবীতে 
যা কিছু অন্দর ও মহান তাকে ।' 

গোকীর এই নতুন অনুভূতির কারণ খুজতে হবে তার সমকালীন জীবনচর্চার মধ্যে। 
সামালিক বিপর্যয় বা পরিবর্তনের মধ্যেই মহৎ লেখকের জন্ম হয়। এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর বেখেই 
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তিনি অমব সৃষ্ট রেখে যান যুগ থেকে যুগাস্তরে। গোকাঁর জন্মের মাত্র সাত বৎসর পূর্বে ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধে পরাজিত দুর্বল জার সরকার কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভূমিদান প্রথা তুলে দেন। কিন্তু তার 
ফলে চাষীদের উপর জমিদার অত্যাচারের বোঝা কষে নি। বরং তাদের আরো জমিদারের উপর 
নিতরশীল ক'রে তুলে ইল। খাজনা, জ'রমানা এবং বেকার খাটিয়ে জমিদার চাষীর রক্ত শোষণ করত। 
ফলে চাষের আস্থা ছল খুবই অনুনত। দাসত্ব মুক্তির মূলা এবং নিদারুণ করের বোঝা হাল্কা করতে 
চাষী নাজেহাল হ’ল ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করল creta দিগিমাও ভিক্ষা করতে বাধা হয়েছিলেন। 
গ্রাম হেড়ে সহরের কসকারখানায় সস্তায় মজুরি করতে ভিড় করল। শহরে তথন নতুন নতুন 
কলকারখানা গড়ে উঠেছিল । আর সকল ধনিক দেশের মতো বিপ্লবের পূর্বে কশদেশেও শিল্প বাবস্থায় 
মর্স্থমের পর সংকট আনত । কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। শ্রমিকের! বেকার হয়ে আরও গরীব হয়ে 
পড়ত। তা ছাড়া জাত আমলে রাশিয়া ছিল বহু জাতির কয়েদখানা। জাতিতে জাতিতে ছিল তীব্র 
ভেদাভেদ, খু.নাধুনি । একমাত্র কশ ছাড়া অন্য জাতির প্রায় কোনো অধকারই ছিল না। 

টাকার থ:লই ছিল শাসনের একমাত্র মেরুদণ্ড । পু'জিবাদের মুনাফা-মুগয়ায় অগণিত সাধারণ 
মানুষের প্রাণ অতিঃ হয়ে উঠল। ধনবাদের বাধন যত শক হয়ে এল সাধারণ মানুষের বাধন তত আলগা! 
হুতে লাগল । Va দশকেই শ্রমিকেরা ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করল। ১৮৯৬ সালে 
সমালোচক বেলিনস্কির নিকট উদীয়মান লেখক ডেনিসভ লিখেছিলেন__মানুষের আত্মা পথের সন্ধানে 
জেগে উঠেছে । এতদিন ufq মধ্যে তিমিরাবৃত যে আলোক আমর! দেখতে পারি নি ক্রমেই তা 
পূর্বাচলে রক্তিম আচার সৃষ্টি করছে। জারের অত্যাচারকে তার! আর বেশি দিন সহ করতে রাজী 
নয়। ছোট ছোট বহু আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকের এঁক্য দানা বেধে উঠেছে। 

১৮৯৬ খৃষ্টাকের শ্রমিক ধর্মঘট থেকেই নতুন যুগের প্রন্তাবনার È হয়। ধর্মঘটের পর 
ধর্মঘট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন, তার সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯২ সালের কৃষক বিভ্রোহ। তার পর 
১৯০৪-৫ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ! এ সকলের পরিণতিতে এল ১৯*৩ সালের fana সে বিপ্লব 
বার্থ হয়। কিন্ত ক্ষোভ প্রসমিত হয় নি। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবে পুরাণো জীবনযাত্রার পরিবর্তে 
নতুন যুগের স্থাই হয় | 

গোকাঁরও ছিল চাষীর পোষাক-পরিচ্ছদ্ব। কিন্ত জীবিকার তাগিদে তাকে সহরের বস্তীতে 
বারে বারে আদতে হয়েছে। কিন্ত তাতেও স্বস্তি মেলে নি। জীবিকার প্রয়োজনে তাকে বহু জায়গায় 
ঘুরতে হয়েছে। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। অবশেষে তিনি তেইশ বছর বয়সেই 
রাশিয়া পর্যটন শুরু করেন। উক্রাইন, বেসারাবিয়া, ক্রিসিয়া এবং ককেশিয়ায় পদত্রজে ভ্রমণের সময় 
দিন মজুর হিসাবে জীবিকা উপার্জন করেন। তীর এই ভবঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে FA ক'রেই 
তার গল্পের প্রথম ফসল দেখা যায়। ৮৯২ সালে তার প্রথম গল্প “মাকার px প্রকাশিত হয়। তখন 
তিনি তার আদল নাম আলেল্সেই পেশকভ গোপন করে “ম্যাকৃমিম গোকাঁ" এই ছদ্মনাম লিখতে আরম্ভ 
করেন। এই একটি গল্পেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ে দূরে বহু দূরে। বৃদ্ধ জিপসী মাকার px! তার 
জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখককে উপদেশ দিয়েছে, তুমি এই পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত, এখানে তোমার 
কোনো অবলম্বন নেই, কেউ তোমাকে চার ন11-"জন্ম মুহূর্ত থেকে তুমি ক্রীতদাস । এই দাসত্ব তোমাকে 
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সার! জীবন ধরে বইতে হবে ।"'আর তোমার wg আছে এক শিক্ষক । সে তোমাকে শিক্ষা দেবে, কম 
খাও। অথচ সে নিজে খাবে দিনে দশবার । অতএব এই গল্পে বৃদ্ধের উপদেশ-_-কাটিয়ে দাও 'ভবঘুরের 
জীবন। কেবল দেখে যাও । যখন তোমার দেখা শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি ছেড়ে দিও শেষ নিঃশ্বান।, 
আর যতদিন বাঁচবে ততদিন জীবন কাটাবে মুক্ত বিহঙ্ষের মতো । কোনে! বন্ধনের মধ্যে ধরা দিও না 
এমন কি নারীর বন্ধনেও নয়। 

নিস্তেজ এবং নিপ্রভ আবহাওয়ার মধ্যে গোকাঁ নিয়ে এলো এক সতেজ প্রাণের বলিষ্ঠ 
আবহাওয়া! পরিবেশন করলেন দুঃখের মধ্যে আম্মস:চতনা সঙ্গীবতার eIpÉ । দুঃখের মদিরা পান 
ক'রে সুখের জন্য ব্যাকুলতা । অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে দেখা দিল এই দর্শন । crag তিনি 
নিঙ্গের নামেও লাগালেন fessi! গোবাঁ কথার অর্থ হুল তিক্ত। প্রথম গল্পেই গোকাঁ দিলেন 
apr, পরিহাস, মিইয়ে-পড়। জীবনে বাঁধন-ছেড়ার ভাক। এ ছিল তখনকার যুগের কথা । তাই তে 
গোকাঁ পেলেন সাদর শ্বীকৃতি। তিনি সাহিত্যে নিয়ে এলেন হাড় কাপানো, UFF ক্ষমাহীন 
বাস্তবত। । এখানেই গোকাঁর বিশেষত্ব I 

গোবর এর পর লিখলেন বুড়ি ইঞ্জেরগিল । বুড়ী খেদ করে হারানো] দিনের অন্য; যখন ছিল 
বীর্ধবান এবং সুন্দর পুরুষ আর ছিল স্থাস্থ্যবতী এবং হুন্দরী নারী । আর বুড়ী বর্তমানে দেখতে 
পায়__'মানুষগুলে! বেঁচে থাকার বদলে সমস্ত জীবন নষ্ট করে বেঁচে থাকবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে 
জীবনে যা পাওয়ার মতো, কিছুই না পেয়ে সারা জীবন খোয়ায় আর বন্াতকে দোষ দিতে থাকে ।' 
আর বাঙ্গচ্ছলে বলে--“আরে বরাতে কি করবে? যার যার বরাত নিজের হাতে ।' গর্বের সঙ্গে বলে 
ডানকোর কথা । অন্ধকার ঘন জঙ্গল আর দৈত্য গাছের অক্টোপাশের মধ্য থেকে যে নিজের জাতিকে 
অসীম সাহসের উপর ভর করে, নিজের বুক চিরে হৃদয়ট! হাতে নিয়ে নতুন হুর্যালোক আর মুক্ুবায়ুর 
সাগরে নিয়ে এব । গোকাঁও যেন ডানকোর মতো! উদ্দগ্র বাসনা নিয়ে রাশিয়ার জীবনকে বিষাদের 
মৌন পরিবেশ থেকে নতুন নূর্ধালোকে নতুন জীবনে উত্তীর্ণ করতে চাইলেন। 

কেন লিখতে শুরু করলেন এ প্রশ্নের উত্তরে গোকী লিখেছেন_-একদিকে আমার নিরানন্দ যন্্রণাময় 

জীবন যা আমাকে লেখার প্রেরণা দিয়েছে, অন্তদিকে মামার মনে জীবনের বছবিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ 
পড়েছিল যা প্রকাশ না করে অমি থাকতে পারি নি।' তিনি নিবানন্দ যন্ত্রণাময় জীবনের একঘেয়েমি দূর 
করবার জন্য সুন্দর উদাহরণ পেয়েছেন ভলগা, উরাল বা সাইবেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে । 
তার! তাদের যন্ত্রণাময় নিরানন্দ জীবনকে স্থন্দর ক'রে তুলেছে রোমান্টিক গান, গল্প, রূপকথা হি ক'রে। 
গোকাঁ নিজেও তার নিগানন্দ যন্ত্রাময় জীবন খানিকটা কল্পনার রঙে, রূপে, বর্ণে সুন্দর ক'রে তুলেছেন। 
এই কারণেই 'তনি সাহিত্যে রোমাটিসিজমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই 
লিখেছেন__রোমান্ট,সজমের কোনে! সঠিক সংজ্ঞা এখনও দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে ছুটি বিরোবী 
প্রবণতা এর মধ্যে দেখা যায় যাদের fafa ( Passive) এবং সক্রিয় ( active ) বলা যেতে পারে। 
নিকষ ঘোমার্টিসজম জীবনকে বর্ণময়রূপে প্রকাশ করে, মানুষ যাতে সেই জীবনের xo» মানিয়ে নিতে 
পারে তারই চেষ্টা করে_-পারিপশ্থিক বাস্তব থেকে তার মনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ATA অস্তঃসমাক্ষায় 
প্রবৃত্ত করায়। অন্যদিকে সক্রিয় রোমাণ্টিসিজম পারিপাশ্থিক জীবনের Cup বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াবার 
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শক্তি যোগায়, শৃষ্খপমূক্ত হন্দর জীবনের প্রেরণা দেয়।' গোকী ছিলেন এই সক্রিয় রোমার্টিসিজমের 
পক্ষপাতী । তিনি মনে করতেন এর ফলেই জীবন সম্পর্কে একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব যা পুরানো জীর্ণ 
সমাজ-বাবস্থাকে ধ্বংস ক'রে নতুন ANA ও জাঁবনের প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে। 

এই সক্রিয় ÈS এবং তার অসামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একের পর এক গল্প লিখে চললেন। 
সেমিনভে'র pba কারখানার YS নিয়ে এল—TIwenty six Men and A Girl, নিজের বিচার এবং 
কারাবাস থেকে Ww লিল The Trotling Ordeal, দেখা দিল A Matter of Clasps, জেলে 
জীবনের শ্বতি নিয়ে এল Malua, এক অপরূপ রাহি র্লপায়িত হ'ল Once in the Autumn-4 
Chelka:h এল তাখই পরিচিত জীবন থেকে । তারই মানস সঞ্চয় থেকে অমর ভাবে নিমিত হ'ল The 
Birth Of A Man." 

গোকীর গল্পের অধিকাংশ চরিত্র ছন্নছাড়া এবং ভবঘুরে । এই সব চরিত্র তার অতি জানা 
এবং অভিজ্ঞতা জাত। তিনি লিখেছেন 87058 নামে যে চরিত্রটি আমি ‘Down and Outs'-a 
এ'কেছি, সেই লোকটিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম তাসি আদালতে । ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা এই 
লোকটি যেরকম দৃঢ়তা নিয়ে জেরার জবাব দিচ্ছিল তা আমাকে অবাক করেছিল। তেমনি আশ্চর্য 
হয়েছিলাম ওডেসার সেই ভবঘুরের গল্প শুনে যা আমি Chelkash-a বর্ণনা করেছি । সে আমাকে 
কৌতুক ক'রে বলেছিল কিভাবে তাকে একটা লোক ঠকিয়েছিল, তার গল্পে কোনো বিদ্বেষ বা তিক্ততা ছিল 
না, বলেছিল-_আমি লোকটিকে টাকা নিয়ে পালাতে দিলাম। লোকটি তা নিয়ে যা খুলি করুক। 
ভবঘুরে লোকটি আমাকে ডুমার AAE নায়কদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল ।' 

এই ছন্নছাড়া ভবঘুরে মামুবগুলোর সম্বন্ধে গোকীঁর পঞ্পাতিত্ব ছিল। কারণ গোকাঁ লিখেছেন 
“তুচ্ছ স্বার্থান্বেষী বিষয়ী Wa মধ্যে আমি বাস করতাম, আমার চার পাশে ছিল সেই সব XD যার! 
wa রক্ত শোষণ করে faex হবার চেষ্টা করে। এইসব একই ধরনের একঘেয়ে মানুষগুলোর 
রক্তথেকো মশার মতো অস্তিত্ব আমার সত্তাকে স্বপায় ভরিয়ে Wem!) ভবঘুরেদের আবার সাধারণ ptg 
xy থেকে আলাদা! মনে হ'ত, কারণ, শ্রেণীচ্যুত, সমাজত্াক্ত হয়ে তারা তাদের আগের পটভূমির 
বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়েছে । : এদের মধ্যে অনেক NES মানুষ দেখেছি যাদের চরিত্রের অনেককিছু আমি 
বুঝতে পারতাম না । এদের প্রতি আমার আকর্ষণের কারণ এদের জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ ছিল 
না, স্বচ্ছল মানুষের জীবনের প্রতি কোনো হিংসাদেষ ছিল না।..'নিজেদের সম্বন্ধে তাদের যেন একটা 
গর্বের ভাব ছিল, তার! যেন উপলব্ধি করতো দারিদ্রাপীড়িত হলেও স্বচ্ছল মানুষগুলোর তুলনায় তারা 
' অনেক ভালো ।' গোকাঁ তার কনার রঙে সেই চবিত্রগুলোকে ক'রে তুললেন সঙ্গীব, প্রাণংস্ত। তাদের 
উদাত্ত সুর, জীবনের প্রতি গভীর gr, বুদ্ধিজীবীদ্দেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল | 

গোকাঁর গল্পগুলো চরিত্র প্রধান। তিনি এই চরিত্রপ্তদোকে ‘টাইপ’ করেই সৃষ্টি করেছেন। 
যখন লেখক কিছু সংখ্যক লোকের চরিত্র থেকে তাদের শ্রেণী cafa], বিশেষ কুচি, বিশ্বাস, ও রীতিনীতি 
বিশ্লেষণ ক'রে কোনো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি মূলক রূপায়ণ করতে পারেন 
তখনি টাইপ চরিত্রের cv হয় এযং সেটাই আর্ট ।' গোকাঁর এই চরিত্র কখনো করুণার পাত্র নয় 
ভারা দরিত্র, জাতিচ্যুত তবু তাদের মধ্যে আছে প্রচুর উৎসাহ ও বিদ্রোহী উদ্দামতা | সেজন্য তাদের 
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আচার-আচরপও তীবেদারের মতো নয়, বীরের মতো । পৃথিবীর সেরা জিনিসের প্রতি তাদের আছে 
প্রবল আকর্ষণ সেজন্য তারা অস্থির PN | 

১৯০১ সালে গোকাঁ ছিলেন সেন্ট পিটাসবার্গে। তাঁর চোখের সামনেই নির্দয়ভাবে একটি 
বিপ্লবী ছাত্র-শোভাযাত্রাকে দমন করল পুলিস। বেদনা! জর্জর ক্রোধী গোকাঁ তীব্র ধিকার জানালেন 
উৎপীড়ক সরকারকে আর লিখলেন তার cama 'ঝঞ্কাবিজয়ী দোয়েল পাখির গান'। গোকী নিজেও 
রাশিয়ার সাহিত্যে ঝড়ের পাখি। বিপ্লবের অগ্রদূত। আগামী দিনের zé গোকীর এই অদ্ভূত 
শিল্প-ক্ষমতায় তাঁর জনপ্রিয়ত1 দিগন্তপ্রসারী হয়ে পড়ল । তার সমসাময়িকদের মনে হচ্ছিল যেন বিগত 
যুগের লেখক। আর তিনিই কেবল একা ভবিষ্যতের পথত্রষ্টা । সেই সময় বাশিয়ার 'আকাণ্ বাতাসে যে 
শুর ধ্বনিত হচ্ছিল, তিনি তা শুনতে পেয়েছেন । রাশিয়ার সব WWE তখন এই সুরের একতান বেছে 
উঠেছিল এবং তা হ'ল বিপ্লবের sq গোকাঁর লেখায় দেখ! দিয়েছিল সেই সুরের পূর্বাভাষ। তিনি 
ছিলেন যুগ পুরঃনর। রাশিয়ার তিনি সর্বহারা মানবাত্মার পরিচালক | 

তার পর সংঘটিত হ'ল ১৯*৫ সালের বার্থ বিপ্লব ॥ মানুষের আশা আকাকক্ষা সাময়িকের মতো 
দমিত হ’ল। কিন্তু ypa গোকীঁর মনে এল না হতাশা | বিপ্রবীদের উপর সরকারের নিষ্ঠুর অত্যাচারের 
কাহিনী নিয়ে লিখলেন "নয়ই জান্ুয়ারী' | তখনকার বিপ্রবীদের মতোই তিনি যেন রক ছুয়ে সপথ 
নিলেন নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের ww আর লেখকের ঘটনাদৃষ্টে যথার্থ মনে হয়েছিল 
"আমরা ক্রীতদাস'। 

এক বছর পরের লেখা "mutat গল্প তিনি মূর্ত করে তুললেন মানবমনের বীচবার এক'ন্ছিক 
কামনা বর্তম'নের ভেদ বৈষমা থেকে FARAI এই স্বপ্ন আছে সকল মানুষের মধ্যে অবদমিত ক্ষুধার্ত 
নিপীড়িত শ্রমঙ্গীবীর _এমন কি দেহ বিক্রয়ে যে বারবনিতার দৈহিক জীবন যাপন করতে হয় তার মধ্যে ৪। 
সেজন্য তাদের এই জ্বলন্ত বাসন! পরিণত রূপ নিতে চায় এমন সমাজন্টির মধ্যে যেখানে মানুষে মানুষে 
থাকবে না কোনো বিভেদ । সকলেই হবে সকলের আত্মীয় g অবজ্ঞার পরিবর্তে সকলেই CANTA 
হবে মুক্ত শ্রমিক । 'It will eunelop the earth and sear it, reducing to ashes the 
malice, hatred and cruelty that disfigure us, melting all hearts and merging 
them in a single heart, the heart of up-right-noble men and women linked in a 
closely knit friendly family of free workers.’ 

গোকাঁর প্রথম দিকে গল্পগুলো ছিল রূপকথা জাতীয়। নিরানন্দ যন্ত্রণায় জীবনের একঘেয়েমি 
দূর করবার wu তিনি সেই গল্পগুলো লিখেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের গল্প লিখেছেন তার জীবনের 
বাস্তব অভিজ্ঞনাকে প্রকাশ করার wx; এই কারণেই তিনি লিখেছেন বাস্তবধশ রূচনা। 
Twentysix Men and A Girl, The Orlov Couple, The Rowdy প্রভৃতি গল্প । তার পর 
তিনি সাংবাদিকতাকে নানা হিসাবে গ্রহণ করেন। এবং স্থানীয় ঘটনাবলীর উপর নানা প্রবন্ধ লিখতে 
আরম্ভ করেন। 

গোকাঁ লিখতে শুষ্ক করবার পূর্বেই স্বাশিয়ার বিপ্লবী যুবকদের সংস্পর্শে আদেন এবং বিপ্লবী 
চিন্তাধারায় উদ দ্ধ হন। ১৯৯৩ সালের বিপ্লবের পর গোর্বার চেষ্টা ছিল রাশিয়ায় নৃতন যুগের বিশিষ্ট 
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দিকগুলোর রূপায়ণ যেমন শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন প্রগতি আন্দোলন, কঠোর এবং বিপজ্জনক 
সংগ্রামে আন:বকতার নতুন প্রশস্তি। ৮সজন্য এই যুগে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নতুনের অভিযানে সচেষ্ট হন। 

গোকীর গল্প সংখা বহু । এই সব গল্পে একটি সমস্যাই স্পষ্টতর। সেই সমস্কা অধিকাংশ 
সময়েই এক মৃক আত্মার সমস্যা যার ব্যাকুলতা গোকী অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ করেছেন। আদিম 
পরিবেশে মানুষের সহজাত কামনা আলোর প্রত্যাশায় মুখরিত হয়ে উঠে। নীচ থেকে WU গমনের 
এই প্রত্যক্ষ ফল গোকীর নিজস্ব অনুত্থতি এবং রাশিয়ার আত্মিক উন্নয়নে শ্রেষ্ট অবদান | 

গোকীর সাহিত্য জনগণের সাহিত্য । কারণ, তার বিষয়ব্স্ত সাধারণ বলে নয়, সাধারণেরই 
aza a" গোকীর লেখনীর মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক প্রকাশ লাভ করেছে । লেখকের নিজন্ব সত và 
চবিত্রের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। তাদের হাসি কান্না, ভাবনা চিন্তা একের অমুভূতির মধ্য দিয়ে 
বহুত্ব লাভ করেছে। ব্যক্তি সমষ্টিতে নিয়ে গিয়েছে আবার সমষ্টি ব্যক্তির মধ্যে অপুধ প্রকাশ লাভ 
করেছে। জীবনের জয়গান এবং মানবিকতার অসীম WIS সেখানে গগনচুম্থী। কেবলমাত্র সাধারণ 
মানুষের প্রতি মমত্ববোধ বা করুনা তাকে অতবড় করতে পারে নি, পেরেছে শ্রম্গীবনের প্রতি দরদী 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ভবিন্বরতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বান। তার কাছে মুক্ত Gig হ'ল নপ্রপদচারী অনাবৃত 
সবল দেহী। কোনো প্রতিকূলতা তাকে অবনমিত করতে পারে না। তাকে তিনি আনন্দে, চিন্তায় 
জীবনের নায়ক ক'রে তুলেছেন। যে কোনে! দিক থেকে মে সমাজের উচ্চন্তরের WA! কোনো! বিষয়- 
বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না। সেজন্য গোকাঁর সাহিত্যে নায়কের মর্যাদা লাভ করবার সেই 
যোগাতম ব্যক্তি। CHR কেবলমাত্র রামিয়ার সাহিত্যেই নহে, বিশ্বনাহিত্যে নীচু তলার AKA মানুষের 
অস্তলোকের তিনি hes I 

গোকীর ছোট গল্পগুলো আকারে বৃহৎ । তার কারণ ঘটনার প্রাবলা এবং ব্যাপ্তি। 
ঘটনার পর ঘটনার মাল! গেথে তিনি ছোট গল্পের ভাবৈকা অটুট রেখেছেন এবং পরিবর্তনশীল এক 
বিশ্বে চরিত্রের আলেখ্য রচন৷ করেছেন। মোপাসার মতে৷ শৃত্রীকারে তিনি তার ছোট গল্প বিবৃত করতে 
পারেন নি। তার গল্পগুলো অনেকট। বিবৃতি বা anecdote ধর্মী । তার গল্পে আঙ্গিকের সৌকুমার্য 
থেকে বক্তব্য বিষয়ের AAGA প্রকাশই মুখ্য । গল্প কি ভাবে বল! হয়েছে সেখানে বড় নয় কী বল! হয়েছে 
সেটাই মুখ্য । গোবর চরিত্র রূপায়ণে, পরিবেশ রচনায়, ভাষ! ব্যবহারে তিনি যে বলিষ্ঠ বাস্তবতার 
নিদর্শন রেখে গিয়েছেন সেটাই TANA i 





আনন্দময়ী মীর! দেবী 
রমা চৌধুরী 


‘একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের জন্যও যদি সেই আনন্দ সধ্যকে 
agg বাঞ্জিয়া উঠে, যে আনন্দে জগ দ্যাপী সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানে 
তাহাকেই দেখি__'আনন্দরূপমমৃতং ঘদ্বিভাতি'। বধে-বন্ধনে, দুঃখে -দারিদ্রে, অপমানে-অপকাত্রে তাহাকেই 
দেখি__-আনন্দরূপময্বতং যদ্বভাতি।' ( INEA ) 

এই ত ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনদূর্শন_ সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমদেবতাকে অন্তরের 
অন্তঃস্থলে উপলব্ধি ক'রে তাকেই বিশ্বরহ্মাণ্ডে স্থাপন ক'রে 5» 42 তারই আনন্দ দর্শন-স্পর্শন-আত্রাণ- 
আস্বাদন কর সগোরবে। আমাদের পরমাদরের মীরাদির মধ্যেও এই আনন্দর্সথন জীবনদর্শনের 
একটি জনন্ত-জাগ্রত-প্রতাক্ষ-দৃষ্টান্ত দেখে আমর! ধন্তাতিধন্য হয়েছি। ‘আনন্দ’'এর শেষ কথা কি? 
‘আনন্দ'এর শেষ কথ। প্রশাস্তি, অনম্ত অসীম অনির্বচনীয়-শান্তি। সেজন্য যিনি পরমানন্দিত, তিনি একই 
অঙ্গে পরমণান্তি। কারণ, এই আনন্দ ভোগম্থখ 44—CHWS এতে প্রাধ্ির GEA কামনা নেই? প্রাঞ্ধির 
পরে ধৃতির নিক্ষল eire নেই; আছে কেবল পরিপূর্ণ শাশ্বত agga স্থিরধীর তৃপ্ধিশান্তি। 
রবীন্দ্রনাথের খধিকল্প জীবনের মধ্যে এই অপরূপ সত্যটি চিরদিন উদ্ভাপিত হয়ে ছিল; এবং তারই 
ejm, পরমার্দরিণী কন্যা মীরার শাস্তস্নঞ্ধ, শুচিশুত্র, সরলকোমল, বিমলমধুর জীবনের মধ্যেও তারই 
প্রতিফলন ঘটেছিল প্রোন্ছ্রসতম প্রভায়। 

আমরা জানি যে, সংসারজীবনের কুটিল করাল, কণ্টকাকীর্ণ-কক্ষরাচ্ছন্ন পথে চলতে চলতে তাকে 
বহু ঝড়ঝঞ্কার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ; কতবারই x] তার প্রাণের প্রদীপের আলোক প্রায় নিভে গিয়েছিল; 
থেমে গিয়েছিল তার মনের বীণার সংগীত; শুকিয়ে গিয়েছিল তার জীবনপাত্রের মহান অমৃত। কিন্ত 
কোনো কিছুতেই তাকে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারে নি, হতাশ ক'রে দিতে পারে নি, একেবারে faced 
ক'রে ফেলতে পারে নি। 

গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসের মন্ত্র অন্তরে ধারণ ক'রে তিনি সর্বদাই, সর্বাবস্থাতেই সেই আনন্দ-রসঘন 
দেবতার am সর্বত্রই দর্শন করেছেন আজীবন তার পরমপৃজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রচরণানুগামিনী হয়ে। 
আজকালকার এই বিশ্বব্যাপী আলোড়ন-বিলোড়ন, উন্দামত! উদগ্রতা, চঞ্চসতা-চপঙগতার দিনে সেজন্য বিশেষ 
ক'রে অশেষ শ্রদ্ধেয়া মীরাদির এই অতি প্রশান্ত, অতি প্রসন্ন, অতি পৃর্ণজীবনের পুণ্য কথা স্মরণ করি গভীর 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে | 

সতাই, শ্রীরবীন্দ্র-পস্থান্চসা a ছিলেন প্ররুত কল্পে ভূমার পুজারিণী, রসের সেবিক1 
অমৃতের সাধক! । এই ভূমিতেই তিনি দর্শন করেছিলেন ভূমাকে, এই ব্রক্ষাতেই aom, এই acf 
অমৃতকে, এই জীবেই শিবকে। 

এইভাবে আজীবন মীরাদি ছিলেন অতি সহজ সরল, অতি exem, অতি মিষ্টশিষ্ট জন 
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একেবারে মাটির মাহষ__-আমাদেরই ঘরের জন, আমাদেরই নিকট জন, আমাদেরই প্রিয়জন । ধনজন, 
মানসম্মান, আভিজাত্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কিছুই তাকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে 
নিয়ে যেতে পারে নি--তিনি চিরকাল তার cy দিয়ে, প্রদ্ধা দিয়ে, সেবা দিয়ে সকলকে বশ কৰে 
রেখেছিলেন, আপন ক'রে রেখেছিলেন সাদরে | 

আমাদের রবীন্ত্রভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়ও ছিল আজীবন তার CTI জোড়ার্সীকোয় এসে 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শশাল! প্রন্তুতি পরদর্শন করেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষ থেকে একবার একটি বিশেষ অঙুষ্টানে তাকে সম্ধধনা জানানো হয়। সেই সম্ব্যনার উত্তরে সেদিন কত 
wg ভরে, কত আশা সহকারে তিনি বলেছিলেন-_ | 

শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়ের বিশেষ অহরোধে আমি আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। তোমরা 
আমাকে যে আগ্রহ করে দেখতে চেয়েছ তা খুবই আনন্দের বিষয়, কিন্তু বড় zw বোধ করছি এই 
জন্তে যে আমার মধ্যে এমন কোনো প্রতিভা! বা গুণ নেই যার জন্য তোমরা আমাকে যে সম্মান দিয়েছ 
তা দাবি করতে পারি। 

‘তোমাদের কাছে শুধু আমার একটি কথা বলবার আছে--রবীন্দ্রনাথের নৃত্য গীতের faos 
ধারাকে বজায় রাখার দায়িত্ব তোমাদের হাতে। আশা করি এটি সব সময় মনে রাখবে। তার গান 
যখন বিরুত স্বরে শুনি তখনই বড় দুঃখ বোধ করি। 

‘...এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল এখানে এসে তা বুঝতে পারলুম। আদ মহৰি 
ভবন তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে যেখানে দেশবিদেশের স্থধীজন তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান। 
রবীন্রভারতীর ভার যোগা হস্তে অপিত হয়েছে দেখে বড়ই আনন্দ লাভ করলাম । আশা করি তার 
অক্লান্ত চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে। আমার পিভ্ভ-পিতামহরা যে সংস্কৃতির বীজ 
এখানে রোপন করে গেছেন তা যেন অতীতের সাক্ষী রূপে দিনে দিনে নানা শাখাপ্রশাখায় পল্পবিত 
হয়ে ওঠে। 

সর্বশেষে উপাচার্ধ Age বন্দোপাধ্যায় মহাশযকে আমার বিনীত নমস্কার জানাচ্ছি। তার 
বিনয় ও সৌজন্তে আম মুগ্ধ হয়েছি । তিনি যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এই কামনা করি।” 

আজ মীরাদির এই আশা যদি আমরা পূর্ণ ক'রে তুলতে পারি, তবেই ত হবে তার উদ্দেস্টে 
নিবেদিত এই সামান্য শন্কাঞ্লি আমাদের সার্থক, নতুবা নয়। 

প্রযুক্তা মীরা দেবীর মহাপ্রয়াণে আমর] পরমাত্বীয় বিয়োগের গভীর ব্যথা অনুভব ruf d 
আমাদের এই কিশোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তার cmm অস্ত ছিল না, এবং তীর সহৃদয় উপদেশবাণী 
আমাদের অনন্ত সম্বল হয়ে রইল। qa AI অমৃত রসঘন সাধনাকে চিরদিন নীরবে নিভৃতে নিজের 
মধ্যে ধারণ ক'রে তিনি প্রকৃত সন্তানের আদর্শ ই রক্ষা করেছেন। 


Æ 





জালোচন! 


প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচচ! 


রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় (সপ্তম x প্রথম সংখ্য! ) প্রাচীন কোচবিহার : ভাবা ও সংস্কতিচর্চা' সম্বন্ধে 
অধ্যাপক ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধায়ের একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পড়লাম । বহুকাল পূর্বে এই বিষয়ে সাষাল্া 
কিছু আলোচনা করবার স্থযোগ ঘটেছিল, সেইজন্যে জিজ্ঞান্থ ও পরিপোষক হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন মনে 
আসছে। RASS লেখকের TPI হচ্ছে এই যে 

১। প্রাচীন অসমীয়। কাব্য বলে যে সব কাবা অধুনা আসামে মুদ্রিত ও প্রচারিত তান 
অধিকাংশই যে curn বাংল! কাব্য এবং ত! মহারাজ নরনারায়ণের রাজপভায় লিখিত-_এ সত্য 
আমরা! বিশ্বত হয়েছি i 

i| আনামে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার আন্দোলনের অগ্রনায়ক মহাপুরুষ শ্রশংকর দেবকে মহারাজ 
নরনারায়ণই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন | 

৩। নরনারায়ণের রাজ সভায় যে বাংলাভাষা! প্রচারিত ছিল তাকে বাংল! ভাষাতাত্বিক ও 
সাহিত্য-ইতিহাসিকেরা বাংলার কামরূপী উপভাষা বলে দূরে ঠেলে রেখেছেন। অথচ এ কথ! 
সত্য যে, মহারাঙ্জ নরনারায়ণের আমুকুল্য ও তত্বাবধানে শংকরদেব, মাধবদেব, রামসরস্বতী, অনন্ত কন্দলী 
প্রভৃতি কবিরা বাংলা ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন SEa বাংলা গদ্যে “কথা-ভাগবত' ও “কথা- 
গীত!’ রচনা করেন। এই দুটিকে আমরা PaA বাংলা উপভাষা বলে দূরে ঠেলেছি আর অসমীয়ার! 
তা আপন সম্পদ বলে গ্রহণ ও সমাদর করেছেন। 

8| আমরা সে দাবির বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করি নি, বাঙালি ভাষাতাত্বিক ও সাহিত্য- 
এতিহাসিকদের বিভ্রান্তি ঘটছে কেন? 

e| প্রাচীন বাংলা scu নিদর্শন পাওয়া গেছে কোচবিহার রাজদরবারে আর প্রাচীনতম 
বাংলা ga নিদর্শন পাওয়া গেছে নেপাল রাজদরবারে যেমন বৌদ্ধ দৌহা, গান, চর্যাপদ__-এর মধ্যে 
কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। এই অন্ধকার যুগের দীপশিখা হিসাবে ‘বাহে’ ভাষার আলোচনা সম্যক হয় নি 
এবং উত্তরবঙ্গে বিশেষ কবরে কোচবিহারে বাংলাচর্চার যে একটি ধার! প্রচলিত ছিল সেটি আমরা "acd 
আনি না। হয়তো তারই মধ্যে একটি Missing 1101-এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। 

প্রথমেই সভয়ে নিবেদন ক'রে রাখি যে শ্রদ্ধেয় অরুণবাবু যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন মেগুলি সমীচীন, 

এই সব প্রশ্নের কিছু কিছু আমার মনেও জেগেছিল, কিন্তু এ সব অঞ্চলের তৎকালীন ইতিহাস ও 
ভৌগোলিক স'স্থান, গোষ্ঠী ও ভাষাবিস্তাসের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, 
উত্তরবঙ্গের এই ভূখণ্ড & সময়ে যে সংস্কৃতি সমাঙ্গ ও সাহিত্যের বিষয়ীভূত fus তা আজকের বাংলা বা 
আমাম বলতে যা আমর! বুঝি তার অঙ্গীভূত নয়, তা ছিল একটি বৃহত্তর কামক্সপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য, 
তার ভাষা বাংলার উপভাষ! নয়। আমি আমার বহু লেখাতেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে প্রাচীন অসমীয়া 
সাহিত্য ও বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধীরডাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, উদার স্বাদেশিকতা ও এঁতিহামিক 
বিবর্তনের দৃষ্টিতে আলোচনা করলে দেখা যাৰে যে বহুস্থলে Uus ভাব ও ভাবা লমানভ্াবেই বাংল! 
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ও অসমীয়া দাবি করতে পারে । ইহাতে ছুপক্ষেরই অগোরবের কিছু নেই এবং তার কারণ এঁতিহালিক । 
প্রাচীন কামরূগীয় সংস্কৃতির বিকাশ মিথিলা থেকে ব্রহ্মপুত্রের তীর অবধি । এই প্রসঙ্গে অসমীয়া সাহিতোর 
খাতনাযা লেখক শ্রযুক ডিম্বেশ্বর নিওগের মত প্রণিধানযোগা-_ 

‘পূব ভারত ও অসমীয়া আর বাঙলা ভাষায়ো এই যুগের শেষ ভাগতহে fep সুকীয়া গঢ় লবলৈ 
ধরে। সেই কারণে আল্পলৈকে বাঙলা সাহিত্যের ভিতকুবা বুলি ধরা বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে, 
ৃন্তপুরান রুফকীর্তন আকু গোপীচন্ত্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত বুলি ধরিছো 
কেথনে! দেই রোবত বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেতিয়া ফুচিয়া উঠা নাই কিন্তু পূব ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরণীয় 
ভাষার প্রাধান্ত ভালদরে রক্ষিত হৈচে । সরহ নালাগে FÒN APA আরু অনন্ত FRAI দূরে ঘোড়শ 
শতিকার অসমীয়া কবি-সকলক বাঙালীয়ে বঙলা বোলা কথাই ইয়াকোহ প্রমাণ করে যে অসম বঙ্গ 
আদি বর্তমান ভৌগোলিক প্রদেশবোধ জন্ম হোবার আগলৈকে অন্ততঃ অসম বঙ্গ আদি সদ) পূব ভারতর 
ভাষামূলক আর সাংস্কৃতিক একা অটুট ছিল! 

এই মন্তব্যের প্রধান যুক্ত হচ্ছে ওই যে বৌদ্ধগান ও দৌহা, শৃস্তপুরাণ, FEASA, গোপীচন্দ্রের গান 
অসমীয়! সাহত্যের অন্তর্গত বলেই ধরা হয়েছে, কেননা তাদের ভিতর তখনও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য 
তেমন ফুটে ওঠে নি, বরং তাদের মধ্যে পূর্ব ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপ ভাষার প্রাধান্ত ভালো ভাবে 
রক্ষিত হয়েছে | এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু একথা ঠিক ঘে আসাম, বাংলা প্রভৃতি বর্তমান 
ভৌগোলিক দেশবোধ জন্ম হবার পৃবেই এইসব অঞ্চলে এক সাংস্ক তক চেতনা ও এঁকা অটুট ছিল। 
ডেহালিকদের মতে আসামে প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অষ্টিকদের আগমনে । তারই 
উত্তরাধিকারী হিসেবে অনেকে খাসি, জয়ন্তীয়া ও মোরানদের দেখিয়ে দেন। মাতৃতন্্র প্রধান 
s asa সভ্যতা AFFA দান। মাদ্রাজের SPI এরহেন কেলস দক্ষিণ ভারতীয় মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার 
সঙ্গে আসামের খাসিদের সাংস্কৃতিক এঁক্য আছে তার উল্লেখ করেছেন। বিহুনাচ, নংক্রিম নাচ, বৃহৎ 
প্রস্তর WS (megalittes ) প্রভৃতি we যুগের "Te! ইহা ছাড়াও ছিল নিগ্রোবটুরা, যারা 
আদিম প্রস্তরাস্্র যুগের মাসুয (eolithic )! তার পরে এসেছিল প্রটোঅষ্টগয়েডরা, এদের এক শাখা 
মেডিটেরেনিয়ান, আর একদল ব্রহ্ধদেশের মন বা তালৈঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত। তারও পরে এসেছিল দ্রাবিড় 
ভাষাভাষীরা ৷ পরবর্তী যুগে ভোটচীনরা আসামে অনুপ্রবেশ করে। লুশাই ও বোডা জাতি এই গোঠীভুক্ত। 
মহাভারতে আমরা শিবোপাসক কিরাত জাতির কথা পড়েছি। সারা হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে এই জন- 
গণের স্থিত ৷ আর্ধেরা অপেক্ষাকৃত পরের যুগে আগন্তক _এতেরয় ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে প্রাগজ্যোতিষের 
কথা আমর! পড়ি। মোট কথা শানজাতির অহম শাখার লোকেদের আগমনের বহু পূর্বেই এখানে 
was, নিগ্রোবটু, বোডো। তিব্বতীয়, জ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় ও আর্ধেরা এসেছেন এবং আর্ধেরা কামরূপ- 
প্রীগঞ্জ্যোভিবে সুপ্রতির্টিত। শুধু রা, um, বরেন্দ্রী থেকেই লোক আসে নি, মগধ গৌড় থেকেও এসেছে, 
মিথিসা-কনৌছগ থেকে এসেছে, গুর্জর দাক্ষিণাত্য থেকেও এসেছে । এসেছে বৌদ্ধ শ্রমণ, তান্ত্রিক কাপালিক, 
নাথ সম্প্রদদায়ী, শিল্পীভান্কর, চিত্রকররা, গায়কবাদক, হার্বকেৎশ্বরের পৃজারীর], নদীয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্যব- 
esu: তারা! ভারতীয় সংস্কৃতির «ure সত্তাকে এইখানে প্রতিষ্ঠিত করে, অহুসদের এবং আদিবাসী 
ও wg আগন্তক সংস্কৃতির সঙ্গে হিশিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন। ইহার 
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মধ্যে বেমালুয় মিশিয়ে গিয়েছে বৈদিক wo, «frs ভূমাতা, কিরাতদের শিব, কেচাইজাতির তান্রেশ্বরী, 
বারভুঞ্চার থাই নাগাদের নরঘাতিনী দেবী, কছাড়ীর বুঢাবুড়ী ( হরপার্বতী )। এই কামরূপের সীমানা 
ছিল-_ জিংশদ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনং 

কামরূপং বিঙ্গানাহি ত্রিকোণাকারপুকমম্‌ à 

CAAD কাঞ্চনাঞ্রি TANI সঙ্গ মম্‌ 

করতোয়ীং সমাশ্রিত্য যাবদিক্কবাপিনী ॥ 
আবার বল! হয়েছে_ Faaa ai করতোয়াতু পশ্চিমে 

তীর্থশ্রেষ্ঠা frg নদী... 
বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্জযোগিনী সাধনায় অর্থাদানের পদ্ধতিতে ওডিডয়ান, পূর্ণ গিরি সিরিহট্রের সঙ্গে কামাখ্যার 
উল্লেখ আছে৷ 

ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে ভাষার দিক থেকে দেখলে অনমীয়া ভাষা বাংলা ভাবার মতো 
প্রাচীন মুণ্ডাকোল মনঘমের ভোটব্রক্ষ নরগোঠী-র ( কিরাত ) প্রভাবিত প্রাচীন প্রাচ্য আর্ধভাষার অপত্রংশ 
ও জটিল সংমিশ্রণ । মধ্যভারতীয় সংস্কৃত উদীচ্যখণ্ডের ভাষ| এবং এই ভাষার সঙ্গে কিছু পার্থক্য ছিল। 
পতগ্রলিও তা দেখিয়েছেন যেমন 'ব'-এর স্থানে ‘ল’-এর GAII আচার্য লেভির মতে এই 
বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা মনখমের ভাষা-পরিবারের । একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ তে 
সাহত্যে ভাষায় যে গোঁড়া রীতির কথা পড়ি; যা ভামহ ও দণ্ডী স্মরণীয় ক'রে রেখেছেন, যাকে 
বৈদভী রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলেই মনে করা যেতে পারে ani যাকে বাণভট্ট অক্ষর ডগ্বর 
অর্থাৎ মাত্রার আড়ম্বর বলে CH4 করেছেন তা কামক্ূপেও প্রচলিত ছিল। ভাকঙ্করবর্ধীর নিধানপুর 
Sata সেই অলংকৃত রীতির প্রথম পরিচয়। সমূদ্রপ্তপ্ঠের লিপিতে কামর্ূপ বিজয়ের কথা পাই। 
কালিদামের aga দিপ্বিজয়ে কামরূপ স্থপ্রতন্তিত। মহাভারতে নবক ও SIEA বিবরণ আছে। GANT 
সময় প্রাগজ্যোতিষভুক্কি সম্রাটের শাসনাধীন একটি প্রদেশ। তখন আজকের বাংলা দেশ কোথায় 
stp, ww, বরেক্ত্রী প্রভৃতি এক একটি বিভিন্ন প্রদেশ আর্সংস্কণ্ভির প্রভাবে এক এক ভাবে গড়ে উঠছে 
মাত্র। মাত্ম্বন্তায়কে দূর করতে গোপালদেব যখন প্ররুতিপুগ্ধের অঙুমোদনে সিংহাসনে আরোহণ করেন 
তখন ও তীর পুত্র ধর্মপালদেবের সময়েও কামরূপ গৌড় লাম্রাজ্যভুক্ত বলেই মনে হয় । কুমারপালদেবের 
মন্ত্রী caama কামরূপ জয় ক'রে সেখানে বাজাস্থাপন করেছিলেন এও শোনা ঘায়। কবি শরণের 
কবিতায় লক্ষ্মণসেনের কীভিবর্ণনাতেও কামরূপের উল্লেখ আছে-_বিনয়তে কামক্রপাভিমানং । মান্দাসরে 
বণিত রাজা যশোধর্মের সাহ্রাজ্যও কামরূপ পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল বলেই উল্লিখিত। কুমারিলের ভন্্রধাতিকে 
কালিকাপুরাণ, বিদেহ, প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপের উল্লেখ আছে। হিউয়েনচাং শত শত দেবমম্দির 
সেখানে দেখেছিলেন এবং মিথিলার কথিত ভাষার সঙ্গে কামরূপ ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। 
বর্মন বংশের ভাস্করবর্ম। হর্বব্ধন দেবের সমসাময়িক, তিনি 'শশিশেখর প্রিয় পিনাকী'র ভক্ত ও নিধানপুর 
তাত্রশাসনাক্জসারে প্ররষ্ট আর্ধধর্ষের রক্ষক। ওদিকে ছেমকোষে বণিত আছে যে আসাম কুললুপ্ত বা 
কলিতাদের দেশ যারা পবশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন যজ্ঞ থেকে পরিদ্রাণের weg পূর্বে পলায়ন FTIA | 
এই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন-এইজন্ে যে একটি সুস্পষ্ট এতিহাসিক চিত্র না জানা থাকলে কোনে! 
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ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিবৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ধরা যায় না। প্রাগজ্যেতিষপুরের পালবর্ষা রাজাদের 
পতনের পর কামক্রপের ইতিহাস তমনাচ্ছন্ন। গোড়াধিপতি রামপালের সময় বাঙালি সৈশ্য কামনপ 
আক্রমণ কার। তার পূর্ব থেকেই কামরূপ SRF আচার'বচারের wes হৃপরিচিত। আদ পর্যন্ত 
বিছেভাছের দ্বারা স্থাপিত ময়নাগড় জাছুবিষ্ভার প্রধানস্থান। কুমারপালের XX] বৈগুদ্বেব পুনরায় কামরূপ 
বিজয় করেন এবং তিঙ্গাদেবকে পরাছিত ক'রে নিজের রাজা স্থাপন করেন । এই যাঙাই কামতারাজের 
TAA মনে হয়। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে দিনাজপুর থেকে দরং পর্বস্ত এই কামতা ভূখণ্ড বিস্তৃত fumi 
তেজপুর ও গোয়ালপাড়ান্ন প্রাপ্ত বহু তাত্রশাসন, AIS ও উৎকীর্ণ ফলক থেকে জানা যায় Cu, কামরূপ 
কামতা ও উত্তরবঙ্গ প্রায় এক ‘Culture belt' femi কানাইবরশী শিলালিপিতে আছে 'শাকে 
তুরগে NONO মধুষাস ভ্রয়োদশে কামরূপং সমাগত্য তুরস্কা ক্রয়মাযযূ'- জয়োদশ শতাব্দীতে কামতাপুবাধিপতি 
হুলভনারায়ণের নাম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে জগ জল করে। তীর বাছসভায় হেমসরম্বতী ও হরিহর 
Ra ma কবি ছিলেন। হেমসরস্বতীর 'প্রহলাদ-চরিআ বিখ্যাত । বাজ দুর্লডনারায়ণ ও তার পুত্র 
ইজ্জনারায়ণদের চিরত্রীব 'পাঞ্গোড়েশ্বর বলে খাত ছিলেন। তাদের মহামাণিক্য উপাধিও fem | 

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় যুক্ত চারুচন্দ্র সান্তাল মহাশয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত ( Asiatic Society 
Monograph Series, Volume XI.) The Rajbansis of North Bengal নামক গ্রন্থের 
একটি মন্তবা উদ্ধৃত v2 €—lIt is said that modern Assam and a part of Bengal 
forming the old Kamrup were formerly ruled by many tribes- The Ahoms 
occupied the Eastern Zone. The Kochs became masters of the Western Zone 
of Kamrup and ultimately centred round Cooch B.har and Baikanthapur. 
The Coch tribe under the General Hazo defeated the Khens and ruled the 
western portion of Kamrup from 1510-1587 A. D. According to some authors 
Kochs had been in Assam since 1205 A. D. 

এই হাজো রাজার দুই ws] হীরা ও WIT| এবং তাদের দুই পুত্র চন্দন ও মন্দন, শিশু ও বিশু 
কোচবিহার বাজ্যের স্থাপনের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহই রাজবংশী নাম গ্রহণ করেন 
( Gait, History of Assanp7)1 বিশ্বসিংহের দুই পুত্র নরনারায়ণ ও RW) নরনারার়ণ 
কোচবিহার কামতাপুর কামরূপের রাজা হন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে । ইনি মহাপুরুষ শংকরদেবের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কিন্তু শংকরদেব শিরোমণি ভূইয়া চণ্ডীবর বংশে বর্তমান নওগাও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। 
এই ভূইয়ারা সামন্ততাস্তরিক "px নরপতি ছিলেন । সেই সময় সারা কামরূপে বিকৃত তস্ত্রীচারের নামে 
নানা মত ও পথ প্রচলিত ছিল। তিনি গীতা ও শ্রীমস্ভাগবতকেই প্রাধান্ত দিয়ে এসেছেন এবং বলেছেন 
'পূর্বকবি অপ্রমাদী মাধব কন্দলী আদি বিবচিল পদে রামকথা তাদের EIN বলে প্রণাম জানিয়েছেন। 
তাকে বাংলা সাহিত্য বলব না অসমীয়া সাহিত্য বলব সে প্রশ্ন প্রায় অবাস্তর। কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের মত বিশ্লেষণ ক'রে ( যেমন গ্রিয়ারসন, হনেল, গেইট, TASEI চট্টোপাধায়, সুকুমার সেন ) 
এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের বংশ তালিকা বা! নষ্ট কোঠী উদ্ধার করতে 
গেলে ইতিহাস সন্মত exta ধার! প্রায় অনেকটা! এই রকমই দীড়ায়-_ 
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মগধীয় ates 
পূর্ব মাগধী 
| | 
ওড়িয়া বঙ্গ-অসমীয়। ( অর্ধ যাগধী অপভ্ৰংশ ) 
| | 
vm অলমীয়। 


এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে এই অসমীয়া! অর্থে আমরা কামরূপীয় ভাষাই (বাংলা 
ভাষার উপভাযা নয় ) বুঝি। 'আহোম ও অসমীয়া এই দুটি শব্দের পার্থক্যের কথা জানা উচিত। 
১৮৪১ খৃষ্টাঝে প্রকাশিত Robinson-93 Descriptive Accounts of Assam-4 দেখি আনামকে 
বলা হয়েছে অসম Unequalled 31 Unrivalled. গেটও peerless অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাই- 
শাখার শানেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রদেশে আসে তখন তাদের আ চাম, আসাম, অ-হম 
বলা হ'ত। তার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভাবে ভাষায় রক্তে কামব্পীয় আর্য সংস্কৃতির বৈষ্ণব, 
শান্ত, শৈব, বৌদ্ধবাদের সঙ্গে ক্রমাগতঃ সংমিশ্রণের স্থযোগ ঘটে । ফলে বিজেতারা পুরাদস্তর হিন্দু 
ভাবাপন্ন হয়ে তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে । অবশ্য বিজেতার্দের বংশধরেরা নানা সংমিশ্রণ 
সত্বেও তাদের নিজস্ব ভাষা রীতিনীতি কিছুটা সংরক্ষণ ক'রে এসেছিলেন উত্তর আসামে এবং তারই 
বর্তমান রূপকে প্রাচীন আ হোম ভায়ার কিছুটা সংশ্লিষ্ট রূপ ধরলে বিশেষ ভুল হবে না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য 
যে এই আ হম ভাষা বর্তমান বা প্রাচীন কামরূপীয় অসমীয়া ভাষা নয়। এই ভাবায় লিখিত নাহিত্যও 
তাই বাংলা ভাষার "otia অর্ধমাগধীর অপত্রাংশ এবং বাংলার সঙ্গে তার এতো মিল ও সাদৃ্থা। 
শীুক্ত ন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটি ঘটেছিল এই কারণে CR, আসামের স্বাধীন নরপতিদের 
শাসনছায়ায় এবং তার সামাজিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অসমীয়া ভাষা একটি স্বাধীন ভাষায় পরিণত 
হয় যদিও তার শ্বগোত্রা উত্তরবঙ্গীয় কথ্যভাষ! ক্রমশঃই লিখিত ও সাহিত্যিক বঙ্গভাঘার বস্তুত স্বীকার 
করেছিল। সংস্কৃত নাটকে মাগধী নিতাস্ত ইতরলোকের ভাষা যেখন শৌবুসেনী ছিল নারীদের ও 
অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিতদ্দের ভাষা । বেদের যুগ থেকেই এই মানপিক বিপ্লবের প্রস্তুতি দেখতে পাই। 
অথর্ববেছের ত্রাতাদের এবং একব্রাত্যদেবতার আবির্ভাব এক মহান সমন্বয়ের TSA করে। ব্রাতাক্ষতিয়দের 
ইতিহাস ভারতবর্ষের সাধনার এক cpm ইক্ষিত। কোচবিহারের কোচ মেয়েরাও ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বের দাবি 
করে। কবির দিব্যদৃষ্টি ঠিকই দেখেছিল যে ‘দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে’ এ হচ্ছে ইতিহাস সম্মত পথ 
আর তাই যত মত তত পথকে এক অপূর্ব একোর ANTA দেয়, সেখানে parochial Patriotism, কি 
আসামের, কি বাংলাদেশের, এহ বাহ । স্থতন্গকাকে রূপদক্ষরা সব সময়েই নিজের দলে টানতে চায় | 


স্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 





্রন্থসমালোচবা 
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ | হয়েক্রচন্গ পাল। বান্ধল ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্তাল়। চাকা । 
xe] qu টাক! 

বাংলা ভাষায় আরবী-ফারপী শব্দ প্রচুর আছে। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হনীতিফুমার চট্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তার অবিশ্বরণীয় গ্রন্থে সে সম্বন্ধে াযোগায আলোচনা করেছেন। তবুও দরকার ছিল এমন শবের 
একখানি সংগ্রহ গ্রন্থে: । অবশ্য তেমন সংগ্রহ-রস্থ ইংরাজিতে ইতিপুবেই প্রকাশিত হয়েছিল 
( A Mussalmani Bengali-English Dictionary by The Rev. William Goldsack, 
Calcutta 1923 ) তবে বাংলায় ছিল না। সে অভাব এতদিনে পূণ হ'ল ডক্টর UAE পাল 
মহাশয়ের ‘বাঙলা সাহিত্যে বারবী-ফারসী শব' বইটি প্রকাশিত হয়ে। প্রকাশক ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ। বইটি প্রকাশ করার Wo» আমি অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহম্মদ আবছুল হাই 
সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাই । বইটি অনেককাল আগেই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত vex উচিত 
ছিল। কিন্তু যা উচিত তা তে! সর্বদা ঘটে না, কখনো কখনো একেবারেই ঘটে না। 

ভর হরেন্দচন্্র পাল ফারসী ভাবায় পণ্ডিত, আরবী ও উরু ভালে! জানেন। বাংলা তো 
জানেনই | তার জ্ঞানের পরিচয় গ্রস্থটিতে যথেষ্ট আছে। পুরানো ও আধুনিক সাহিত্য থেকে যে 
উদ্ভৃতিগুলি দিয়েছেন তাতে ভার রুচিরও পরিচয় পাই । বইটিও অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে | 

কিন্তু দুঃখের বিষয় ডক্টর Qama পালের "বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ” বইটি পূর্ব- 
পাকিস্তানে প্রকাশিত হাওয়ায় আমানের এখানে অগ্রাপ্য । স্থতরাং বইটিকে এখানে আবার না ছাপলে 
পশ্চিষবঙ্গবামী আমরা বঞ্চিত «req vates রাখি কোনে! সহৃদয় ও বহুলাভ-অকাজ্সী প্রকাশক 
চাক! বিশ্ববিভ্ভালয়ের safa নিয়ে বইটি ছেপে প্রকাশ করবেন। 

স্বকুমার সেন 


যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাহার সম্প্রদায় । হংদনারায়ণ ভটাচার্য। fs) eds বেচু চট্টোপাধ্যায় e 
কলকাতা > ৷ TW বোল টাকা ; 
লেখক গ্রন্থে যাত্রার সাধারণ পরিচত্র এবং মতিলাল রায়ের জীবনী ও তার যাত্রাসংস্থার বিশেষভাবে পরিচয় — 
দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের পৌরাণিক পালার উৎস, পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গে কাল্পনিকতার 
মিশ্রণে মভিলালের মৌলিকতার পরিচয় প্রদান, লোকশিক্ষার উপাদান-সংযোজন ভাষ্য, গীতি-বৈশিষ্প্য, 
পালায় পাচালীর প্রভাব, রাজরু্ণ রায়ের 'ভীম্মের শরশষ্যা*, পিরিশচন্দ্রের 'রাবপবধ' ও “চৈতন্তলীলা" এবং 
বিভিন্ন যাত্রাপালাকারদের উপর মতিলাল রায়ের প্রভাব প্রভৃতির আলোচনা গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। 
পরিশিষ্টে লেখক মভিলালের সমলাময়িককালের ( উনবিংশ ও বিংশ শতকের ) অনেক যাত্রাসংস্থার পরিচয় 
দিয়েছেন । উপযুক্ত রেকর্ডের অভাবে অতীতের যাত্রাসম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । কোনো 
কোনো স্থলে বয়োবৃদ্ধদের কাছ থেকে সংগৃহীত মৌখিক তথ্যের উপরও নির্ভর করতে হয়। এ গ্রস্থেও 
তার পরিচয় বয়েছে। গ্রন্থকার এই আয়াসসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ ক’রে অতীতের একটি বিশ্বৃত 
অধ্যায় পাঠকদের উপহার দিয়ে তাদের কৃতজতাতাজন হয়েছেন | 
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য 





গ্রন্থলমালোচনা ১৮৪ 
রবিবাসর । সম্পাদনাঃ এ মার বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল বুকম। ৭ নবীন কুণু লেন কলকাতা »। মূল্য পাচ টাক! 


'রবিবাসর নামটির মধ্যেই একটি প্রশস্ত অবসরের fag «wa, একটি আরাম ও মুক্তির উদার ব্যঞ্জনা 
নিছিত আছে। আলোচা গ্রন্থের মুখবন্ধে সম্পাদকের এইরূপ উক্তি পাঠকসাধারণের মনকে স্বভাবতই 
আকর্ষণ করে| গ্রন্থটিতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কলকাতার সাহিত্যান্রাগী পঞ্চাশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বার! 
গঠিত প্রতিষ্ঠানপ্রসঙ্গে uem পরিচিতি আভাপিত হয়েছে। প্রাচীনকালের বহু অন্থষ্টানের চিত্র qne 
হয়েছে যার প্রধান পুরুষদের মধো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমূখ রয়েছেন। উভয়েই এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি 
প্রীতিপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেছিলেন তার অপরিসীম পরিচয় চিত্রে ও রচনায় প্রকাশ পেয়েছে 
আলোচ্য সংকলনটির মূল্যবান অংশ ববীন্রনাথ-প্রদত্ত রবিবাসবের অভিভাষণটি। গ্রস্থনিবেদনে বলা 
হয়েছে ‘ভাষণটি এ্রতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংকেত-লিপিতে লিখে কবিগুকুকে দেখিয়ে নিয়েছিলেন" । 
সেদিন তিনি ভাষণে বলেছিলেন-_-“বাংলা দেশে এক সময়ে যে সজীবতা, DAS, উৎসাহ ও আনন্দের রূপ 
আপনাকে হাস্কময়ী মৃতিতে প্রকাশিত করেছিল, সর্বদিকে ও másta আনন্দ ও সংগীতের স্যরি 
করেছিল, আঙ্গ আর তা নেই । আজ যেন এই দেশ মরুভূমির মতো । শ্যামলতা নেই, সঙ্গীবতা নেই। 
বাংলা দেশের সর্বত্র এ যেন ছুঃখের পর্ব ফুটে উঠেছে। এই ছুঃখকে আমরা বহন করেই চলেছি। 
আমাদের এই দুঃখকে দূর করে আবার মামাজিকতায় মধুর মিলন সৃতি করে আনতে হবে, সর্সতা ও 
সজীবতায় অস্তরে অন্তরে আনন্দসত্র CER করতে হবে, দিন দিন তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। তিনি 
আরো! বলেছিলেন-_“বাস্্ীয় আন্দোলনের যেমন একট! উত্তেজনা থাকে, সেটা! যেমন সত্য, তেমনই আর 
একটা সজীব আন্দোলন চিরন্তন ভাবে বেঁচে থাকে, সেটা হচ্ছে সাহিত্য । রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমাজের 
কল্যাণের ব্রত সামাজিক মানুষকে গ্রহণ করতে হয়, তার সঙ্গে যোগ রাখতে হয়__সে যোগ হুতে 
আপনাকে বঞ্চিত করে কোনো মানুষ বাচতে পারে না)? 
তত্কালীন 'ভারতবর্ধ' মাসিক পত্রিকার সাহিত্যিকদূরদী সম্পাদক জলধর সেনের মৃত্যু সংবাদে পুরী 
থেকে ২৬।৪1৩৯ তারিখে লেখা কবির হস্তাক্ষরে নিয়লিখিত কবিতাটিও আলোচা সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে-_ 
বাঙালীর প্রীতি অর্ধ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী fas শ্রদ্ধাহুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি | 
আজি সংসারের পারে, দিনাস্তের অস্তাচল হোতে প্রশাস্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অস্তিম আলোতে ॥ 
সংকলনটিতে বহু প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধকার, কবি ও গল্পকার্দের প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে । 
‘বিচিত্রা’ সম্পাদক বিশিষ্ট গল্পকার "efe উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একটি হুন্দর গানও, শরৎ্-সম্বর্ধনা 
উপলক্ষে লিখিত, আলোচা গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে । আনন্দবাজার পত্রিকার সেকালের সম্পাদক "us 
প্রফুল্পকুমার সরকারের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দ’ এক সময় রবিবাসরে পাঠের জন্তই লিখিত হয় তাই 
সেটিও এই গ্রন্থে সংকলিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। 
বিচিত্ররচনায় gE আচার্ধ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এই গ্রন্থটি সাহিত্যরসিকদের wf 
আকর্ষণ করবে বলেই বিশ্বাস কৰি । egaga ন্মৃতিগ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশনা হিসাবেও গ্রন্থটি 
প্রশংসনীয় বূপেই গ্রথিত হয়েছে। 





সম্পাদকীয় 
রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা m মীরা দেবী সম্প্রতি পরলোকগত। রবীন্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্কতম 
আনীর্বাদিকা মীরা দেবীর এই মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বংশের শেষতম প্রদদীপটি 
নির্বাপিত হল। তীর এই মৃত্যুতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলার রবীন্দ্রান্থরাগী সমাজের অপূরণীয় 
ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তীর শূন্যস্থান কোনো দিনই পূর্ণ হবার নয়। বিগত ১৯৬৪ সালের ১*ই অক্টোবর 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মীরা দেবীকে প্রদত্ত creata কথা বিশেষভাবে ম্মরণীয়। সেই দিন তিনি 
সঙ্বর্ধনার উত্তরে আবেগরুদ্ধ কণে বলেছিলেন-_-তার পিতৃপিতামছের বাড়িতে পদ্দার্পণ ক'রে তার নবরূপায়ণ 
দেখে তিনি খুসিই হয়েছেন। পুত্র কন্তাদের প্রতি একাস্ত সেহশীল পিতা রবীন্দ্রনাথ “জাভা -যাত্রীর পত্র' 
গ্রন্থে ‘কলাাণীয়াস্থ মীরা' সম্বোধনে লেখেন ছুটি পত্র । পত্র দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্ত গ্রন্থের । আনন্দময়ী 
মীরা দেবীর প্রসঙ্গে রবীজ্দরভারতীর বর্তমান উপাচার্ধা নিবেদিত একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে এবং 
রবীন্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্ধসহ্‌ প্রদর্শশালা পরিদর্শনরত চিত্রটি মুদ্রণ ক'রে তীর 
পুণা স্থৃতির প্রতি আমাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল। 

অল্প সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং দুহিতা মীরা দেবী পরলোকগমন 
করলেন। তাই রবীন্দ্র-ভাবনায় মৃত্যু যে কি মহুনীয় রূপে প্রতিভাত হয়েছিল তার পরিচয়বাহী একটি 
পত্র বর্তমান রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বভারতীর সৌজন্যে । 

রবীন্দ্র সাধনায় ও সাহিত্যে দার্শনিক চিন্তার বিষয়ে প্রথম বাংলায় মৌলিক গবেষণা ক'রে 
রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য পধিক্ুতের গৌরবভূবিত_ত্তার অনুরূপ উচ্চকোটির আলোচনা নিবন্ধ 
'রবীন্দ্-শিল্পতত্ব” রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক সৌন্দর্যতাত্বিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, 
চিত্রকলার বিস্তৃত আলোচনা অংশের শেষ অধ্যায়টি আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশ কর! হল। 

রবীন্দ্র-চৈতন্ভে জীবনদেবতাবাদ এক বহু বিতকিত বিষয়। বাংলার বিশিষ্ট তিনজন অধ্যাপকের 
উক্ত বিষয়ের আলোচনাও গ্রথিত হয়েছে বর্তমান সংখ্যায় । প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গত 
বছর অর্থাৎ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার বষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় উক্ত বিষয়ের আলোচনা অন্য তিনজন 
বিশিষ্ট অধ্যাপকও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করেছিলেন I 

ভারতবিগ্যা-চর্চায়্ রবীন্দ্রনাথের অবদান সুদীর্ঘ আলোচন! সাপেক্ষ । আলোচ্য সংখ্যায় স্বল্প 
পরিধিতে লেখক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্য প্রসঙ্গের মুখবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার 
সংকট’ প্রবন্ধটি «e আলোচিত। সেই আলোকে ববীন্দ্রমানদের পুনবিচার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধে লেখিকা সংক্ষেপে করেছেন। 

বিশিষ্ট রুশ লেখক গোকাঁর জন্মশতবাধিকীর পুতিপ্রদোষে তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক 
ছোট গল্প- সেই প্রসঙ্গেও একটি আলোচনা প্রকাশ করা হল। 
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“তিমির-বিদার উদার অভাদয়ে' চিহ্নিত পঁচিশে বৈশাখ । 
কবিম্মরণের এই পুণ্যদিনে এইচ এম ভি 
সাজিয়ে এনেছে কবির দীতিনাটোর সংকলন। 


এল-পি রেকর্ডে একের পর এক নতুন সংযোজনে, 

বহুদিন ধ'রে বছ যক্কে এইচ এম তি-র এই wp রচন! ৷ প্রতিটি 
নাটকে কবির কল্পলোকের আনন্দ-বেদমন!- 

| m কৌতুকের fagneus । প্রতিটি রেকর্ডে কৃতী শিল্পীদের 

Ee x! i) ; ? কষ্ঠের সাথে মিলেছে কবি-মনের মাধুরী ! 


ঘরে ঘরে। সার্থক হবে এইচ এম ভি-র নিরলস 
চেষ্টা, সার্থক হবে কবির অন্তরের আকুতি 
'আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নর--”। 


Mo Ac কাব্য ও ঈীতিম্যমায় গড়া, 
FARÀ LS]] .71 চির আকাক্তিিত রবীশ্রানাট্যাবলী ইচ্ছেমত শোনার 
y ৬ এ wu SW e সুযোগ হাতের কাছে 
- | SE py এনে দিছেছে এইচ এম fei কবিগুরুর গ্রীতিনাটোর 
t A ES এই রেকর্ড মংকলন ঘারে রাখুন ETN 
আপনার চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে । এই সংকলনে পাবেন : এর 8 


[^ শ্যাম! e চিত্রাঙ্গদ! * চণ্তালিকা 
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রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা 


মালিকানা ও erra বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি 





১. প্রকাশনার c ১1$ স্ব বকালাধ ঠাকুর গেল, কলিকা চা ^ 
২, প্রকাশের কাল: MEN] দক 
৩. gs: wg দে (ভারতীয় ) 

eje ছ্বারকানাথ ঠাকুর কেন, কলিকাতা ^ 
s. প্রকাশক : ভবরগ্রন দে (ভারতীয় ) 

*/৪ ছ্বারকান'ধ ঠাকুর লেন, কল্কাতা * 


e. সম্পাদক : রমেলীনাধ অলিক (ভারতীয় ) 
ejs দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ^ 
e, nF: রবীশ্রভ'রতী বিশ্বাইন্ভালয় 
ejs স্থারকান'খ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ^ 
আমি, Sga দে, এতছ্থার1 ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত 
তথা আমার জ্ঞান ও বিহ্বা মতে সত্য । 


২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ wi: ভবরপ্রন দে 


: আন R a Eie 


নিয়মাবলী 
রুবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 
সাহিত্যপজ্র | 
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা প্রতি জানুয়ারী এপ্রিল জুলাই 
ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয় i 
প্রতি সংখ্যার মূলা এক টাকা । বাধিক গ্রাহক চাদ! 
চার টাকা । পত্রিকা ‘সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং' রেখে 
গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয়। রেজিছ্রি ডাকে 
সাত টাকা। 
সাধারণত গবেধপামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থ সমালোচনার WC ছু'কপি পুস্তক পাঠাতে হবে | 
fermi ও সংস্কৃতিমূলক বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকান্টলে 
এবং পত্রিকা সিিকেট অফিসে (১২/১ লিওসে 725, 
| কলিকাতা-১৬) খুচর! সংখ্যা পাওয়া যায়। 
রবীন্প্রভারভী পত্রিকা কার্যালয় 
রবাস্মতারতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
eje দ্বারকালাথ ঠাকুর লেন, কলিফাতা-* 
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প্রমথ EI 
গমাসংগ্রত 
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপুতি উপলক্ষে 
তার 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
হল। এই সংস্করণে Ie আটটি গল্প সংকলন করা 
সম্ভব হয়েছে । গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের | 
তারিখ উল্লিখিত হয়েছে । লেখকের আলো কচিত্র- 
সংবলিত। মূলা ১০.০০ শোভন সংস্করণ ১২ ০০ 
প্রবন্ধসংগ্রত 
বর্তমান মূদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধদংগ্রহের দুই খণ্ডে 
সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হল। 
মূল্য ১৬.০* শোভন সংস্করণ ১৮.০০ 


॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 
অবনীক্্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার 
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিতাকরূপে কতটা 


সাফলালাভ করেছেন এই গ্রন্থে ভা 
আলোচিত হয়েছে | ২.০০ 


| অবভাল ও wa বিচার i 


ফ্রেন্সিস হাবাট ব্রেডলি 
Appearance and Reality গ্রন্থের 
প্রাঞ্জল অনুবাদ | 
অনুবাদক : শ্রীজিতেক্দ্রন্্র মজুমদার | ৮.০০ 
আত্মজীবনী ॥ ম্হষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহুধি-রচিত এই মূল্যবান 
্রস্থখানিতে অনেক নৃতন তথ্য সংযোজিত 
হয়েছে । ১২,০০ 
পূর্ণকুম্ত | Sur চন্দ 
তীর্ঘভ্রমণের কাহিনী । অনেকটা ভায়েরীর 
ভঙ্গিতে লেখা । dato সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ববীন্দ্র-পুরক্কার প্রাপ্ত | 


ĉĉ op 


হিমাজি ॥ Sari চন্দ 


কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী। লেখিকার 
‘iTS 532 DTA RATAJ | €, 


বিশ্বভারত। 
৫ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা a 
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বুবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ধ ৭ সংখ্যা ২ বিজ্ঞাপন ১১ 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
শিক্ষা-বিভাগ প্রকাশিত 
ফ্রীভম মুভমেণ্ট ইন (IFA 


(১৮১৮-১৯০৪ ) 
মূল্য £ পাঁচ টাক! 





প্রাপ্তিস্থান-_-সেল্স কাউণ্টাত 
সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল 
১, বন্ধিম চ্যাটার্জী SU, কলিকাতা-১২ 





বীকুড়া জেল! গেজেটায়ার 
$T প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া 
বাকুড়া জেলার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য 
ও € সন্নিবিষ্ট গ্রন্থ | প্রত্বতব অধিকার প্রকাশিত প্রাগৈতিহাসিক 
এ বাংলার প্রথম মানবজীবন সংক্রান্ত du 
মূল্য ঃ পঁচিশ টাক! * 
মূল্য : দশ টাকা 
০০ — প্রাপ্তিস্থান s— 
অধাক্ষক 


চক্রবতী-চ্যাটাজী 98 কোং 


erf«5 বকা y | 
মবঙ্গ সরকারী gas ১৫, কলেজ স্কোয়ার 


৩৮, গোপালনগর রোড 
কলিকাতা - ১ 
কলিকাতা - ২৭ 





সপ. 4. (তথ্য ও জনলংযোশগ )/১৬০৭/৬৯ 
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RA বর চতুথ RI 
কাৰ্তিক-পোঁহ ১৩৭৬ 








সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্য! 
কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬ অক্টোবর-ডিলেম্বর ১৯৬৯ 







রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় 


৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 
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রবীন্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


শুনহ মানুষ ভাই 
সবাঘ পত্রে স্বদেশ সত্য 


তাহান উপন্রে নাই। 








ATIT crm 
ভিলহ্সিভেড্ভ 
কলিকাতা-৯ 








রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ম ৭ সংখ্যা ৪ বিজ্ঞাপন o 





॥ আসাদেন্ল Gre | 


মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা 
লেখক £ বিষ্ণু দে ৮০০ 


INDIAN ATHEISM 
By 
Prof. Debiprosad Chattopadhayay 


Populer Ed. (Paper) 15'00 
Library Ed. (Board) 2000 


মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাইভেট ১ লিমিটেড 
৪/৩বি, afea চ্যাটাজি Ae 
কলিকাতা - ১২ 


ব্রবীন্-সঙ্গীতেত্র নতুন ব্রেকর্ড 
সুপ্রীতি ঘোষ ডাকব না ডাকব না; ওরে আমার হৃদয় আমার 
(ঈপি রেকর্ড) তোমায় নতুন করেই পাবো বলে ; পূব সাগরের পার হতে | 
চিন্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় বাদল ধারা হল সারা ॥ মোর বীণা ওঠে কোন্‌ সুরে বাজি | 
বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায় কেন তোমরা আমায় ডাক ॥ আমার সকল রসের ধারা | 
বনানী ঘোষ আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে ॥ সুখে আছি স্থখে আছি 
অদিতি সেনগুপ্ত রূপসাগরে ডুব দিয়েছি ॥ হায় অতিথি এখনি কি 
শৈলেন দাস চিত্ত আমার হারালে! ॥ মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় 
স্বপ্না ঘোষাল পথ চেয়ে যে কেটে গেল ৷ যেতে যেতে চায় না যেতে 
গোর! সর্বাধিকারী হাসি কেন নাই ও নয়নে ॥ পরবাসী চলে এসো ঘরে 
মেখলা পাল যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে ॥ এবার ভাসিয়ে দিতে হবে 


FoS wb ভয়েস e werfen | 
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THE MAKING OF THE MAHATMA 
by Chandran D. S. Devanesen Rs. 35'00 


HYMNS OF GURU NANAK Paper 7°50 
by Sarlar Khushwant Singh Board 1260 


| TALKS IN EUROPE 1967 Paper 15s. Gd 

by J. Krishnamurti Board 95a. 
TALKS AND DIALOGUES : 

SAANRN 1967 Paper 15s. 6d. 

by এ. 25009000161 Board 958. 
THE OTTO OF ROSKFS: 
A ROMANCE OF NUR JAHAN'S 
TIMES 

by P. G. Devasher Rs. 8'00 


ORIENT LONGMANS Ltd. 


17 Chittaranjan Avenue 


CALCUTTA-13 
BOMBAY MADRAS NEW DELHI 
নিয়মাবলী 


সাহিতভাপত্র । প্রতি জাহ্য়ারী এপ্রিল জুলাই ও 
অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয় । 

প্রতি সংখ্যার মূলা এক টাকা । বাধিক গ্রাহক চাদ! 
চার টাকা। “সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে 
গ্রাহকের দায়িত্বে পাঠানো হুয়। afa ডাকে 
সাত টাকা। 

সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয় । 

গ্রস্থসমালোচনার জন্তে ছু'কপি পুস্তক পাঠাতে হবে I 


কলিকাতা-১৬) খুচরা সংখ্যা পাওয়া যায়। 
রবীশ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 


els স্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-+ ফোন £ ৩৪-৫২৪১ 





seen বিশ্ববিদ্ধালয় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 


এবং পত্রিকা লিঞিকেট অফিসে (১২/১ লিগুসে 225, | 


রবীজুভারতী পত্রিকা বর্ম ৭ সংখ্যা ৪ 
প্রমথ চৌধুৱী 

LL b Edo E! 
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 


তার ‘গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
হুল! এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন করা৷ 


সম্ভব হয়েছে । গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের 


তারিখ উল্লিখিত হয়েছে । লেখকের আলোকচিত্র- 
সংবলিত । মূল্য ১০.০* শোভন সংস্করণ ১২ ০০ 
প্রবন্ধসওগ্রহ 
বর্তমান quc ইতিপূর্বে প্রবন্ধনংগ্রহের ছুই খণ্ডে 
সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হল। 
মূল্য ১৬.০০ শোভন সংস্করণ ১৮.০ 
॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 
অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রলীলা মন্ধুমদার 
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা 
সাফল্লাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা 
আলোচিত হয়েছে । ২,০০ 
emer ও wea বিচার ॥ 
caf হার্বাট ব্রেডলি 
Appearance and Reality গ্রন্থের 
প্রাঞ্তল AFATIT | 
অনুবাদক : শ্রীজিতেন্দ্রজ্জ মজুমদার | ৮.০০ 
আত্মজীবনী ॥ মহযি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর 
দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহধি-রচিত এই মূল্যবান 
্রন্থখানিতে অনেক নৃতন তথ্য সংযোজিত 
হয়েছে। ১২.০০ 
পুর্ণকুম্ত | Sur চন্দ 
তীর্ঘভ্রমণের কাহিনী । অনেকটা ভায়েরীর 
ভঙ্গিতে লেখা । ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের রবীন্্র-পুরস্কার প্রাপ্ত । 4 5৩ 
হিমাজ্ি | শ্রীরাণী চন্দ 
কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী । লেখিকার 
'পূর্ণকুষ্ভ" গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য | toe 


বিশ্বভারতী 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, ৭ 
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ANGELA 8. BURGER 
OPPOSITION IN A DOMINANT- 
PARTY SYSTEM 


A Study of the Jan Sangh, the Praja 
Socialist Party, and the Socialist Party in 
Uttar Pradesh, India. 


This book is noteworthy because it con- 
centrates on parties that until 1967 
had continuously formed the opp ‘sition in 
Uttar Pradesh. It deals with the prohlers 
that are involved in building an opposi- 
tion party in a dominant.party system, 
particularly in a newly independent, 
underdeveloped country, Rs. 52700 


ব্লচনাবলী গ্রন্থমাল। 
ডঃ »বখীন্্রনাথ রায় ও € দেবীপদ 
শিরিশ | ভট্টাচার্য সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে ২১টি 
রচনাবলী নাটক ও প্রহসন । টা. xe 
| গিবিশচন্দ্রের সমগ্র এচলা চার খণ্ডে 
সন্কলিত হইবে । 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রথম | 

খণ্ডে সমগ্র টপন্তাস ( মোট ১৪টি । 

বঙ্কিম | টা. ১২:৫০। দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস 
রচনাবলী | ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ। টা 
১৭'৫০। তৃতীয় খণ্ডে বন্ধিম্চন্দ্রের 

সমগ্র ইংরেজি রচনা ।  —b ote 


ডঃ vataat বায় সম্পাদিত। দুই 
খণ্ডে সমগ্র রচনা । প্রথম খণ্ডে ( ৫টি 
নাটক, ৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা ও 
গানের emm, ২টি গছ্া-রচন! ) -_টা 
| ১২'৫*। ত্বিতীয় খণ্ডে ( ৮টি নাটক, 
৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা গ্রন্থ, ২টি গপ্ত- 
রচনা ও ইংরেজি কবিতা ) —bl. 
TIPP 
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত । একটি খণ্ডে 
agyra | ইংরেজি-সহ সমগ্র রচনা! ( ৪টি কাবা- 

গ্রন্থ, ২টি কবিতাবলীর opm, ৭টি নাটক 
রচনাবলী | ও প্রহসন, ৮টি ইংরেজি রচন] ) 

- টা, ১৫৭০ | 

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে 
দীনবন্ধু সমগ্র রচনা ( ৮টি নাটক ও প্রহসন, ২টি 
রচনাবলী গল্প-উপন্যাস, ৩টি কাব্য ও কবিতা 


ORAIG BAXTER 

THE JANA SANGH 

A Biography of an Indian Political Party. 
This biographical study examines a faet 
growing organization that will influence 
India's political future. Not only is the 
Jana Sangh India's second largest politioal 
party. It is also an important relio- 
political movement in a region where 
religion and politios oan interact with 
| explosivo force. 

University of Pennsylvania ^ 19°50 





T. O. BEACHCROTT 
THE MODEST ART 


A Survey of the Short Story in English. 





গ্ৰন্থ টা, ১৩০০ | The Modest Arb is a study of the historical 

নী ভীবনী development of the short atory in English. 
প্রতি রচনাব | It is, however, the result ot reading for 
$ সাহিত্য-কীতি আলোচিত pleasure, rather than a deliberate attempt 
সাহিত সংসদ at schclarship in a specialized field. 498 
৩২ আচার প্রস্তর রোড OXFORD 


কলিকাতা-৯ - UNIVERSITY PRESS 


বিজ্ঞাপন ৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 





fer wer সার একান্তিক সাহিত্য সেবাব্রতে পঁচিশ বৎসর পুতি উপলক্ষে 
এই প্রতিষ্টান পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করে | 


আগ্মাছেল্র সাম্প্রতিক eemeta ও পল্সিহ্বেপপনা 


স্বপ্ন প্রয়াণ ॥ দিজেন্্রনাথ ঠাকুর (জি. ওয় qued) ৭০০ 

বাংলা সাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখানি কবিতার দ্বীপ নিজের প্রর্ধান্তবর্ণবিলাসে, বনান্ধকারে, 
| শৈলপ্ৰাকারে, নিজের অধ্যত্ম-আনন্দের স্বপ্পে অভিনিবিষ্ট হুইয়া বসিয়া আছে-__এখনো সেখান হইতে 
| আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পড়িয়া যায় নাই । 

সাতষাটি বছর আগে “স্বপ্প্রয়াণের’ আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত qu] করেছিলেন সতীশচন্দ্র রায়। মস্তব্যটির 
সত্যতা এখনও NEA আছে। 


রবীন্দ উপন্যাসের প্রথম পধায় ॥ ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ woo 

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসিক হিসেবে কতখানি সার্থক ত! নিয়ে আলোচনার অস্ত নেই এবং এ আলোচনার দৃঢ় 
ভিত্তি কখনই গঠিত হতে পারে না যদি না তীর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসত্রয় ( করুণা, বউ ঠাকুরাণীর হাট, | 
| বাজধি) সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচন! হয়। ড. ঘোষ সযত্বে এই বহুপ্রত্যাশিত কাজ সমাথধ করেছেন 
এবং তার গ্রন্থ ‘বাংলা সম্বালোচনাকে সমৃদ্ধ করল? | 





মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ ॥ আজহারইদ্দীন খান। ভবতোষ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত ১৬০০ 


কবি-সমালোচক মোহিতলাল কোনদিন ‘পপুলার’ হতে চান নি, এজন্য সত্যনিষ্ঠ এই বাণীসাধক que বড় 
(কম দেন নি। তার কথা অনুযায়ী, ‘এ কয় বৎসর আমার মুখ একেবারে উহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, 
তাহা বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশের কোনো  স্থপ্রচারিত পত্রিকায় আমার একটি লেখাও 
| প্রকাশিত হয় না।' অথচ তার স্বদেশ-ম্বজাতি ও সাহিত্যপ্রীতির কথা স্থবিদিত। তীর চিঠিগুলি পক্ষান্তরে | 
| বাঙালীর অস্তজীবনের ইতিহাসম্বরূপ I 


| সন্ধ্যারাগ ॥ হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭ 
‘ব্যথা ও বেদনা? কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের তিন যুগের অধিককাল পরে দ্বিতীয় কবিতা সংকলন প্রকাশিত gA | 


কুলি কাতা-= feres! afat- 
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লব্রীল্ৰভারতী স্পাত্রিকা সপ্তম বর্ষ yim : কাত্তিক-পৌষ ১৩৭৬ 


সুচীপত্র 

চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভারতদুত রবীন্দ্রনাথ fsada বন্দোপাধ্যায় 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি একই ব্যক্তি যতীন্্রমোহন দত 
সংস্কৃতি £ অতিপ্রাকতবাদভিত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
সাধুভাষার ভবিষ্যৎ wx mra বন্দোপাধ্যায় 
অদ্বৈতবেদাস্তে সৃটিততব রম! চৌধুরী 
অ! মরি বাংলা ভাষা CSIRO হন বন্দ্যোপাধ্যায় 
যাত্রানাটক ও থিয়েটাবী নাটক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য 
ভাস্কর্ধে ভারতীয় নৃত্যের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ শংকরলাল মুখোপাধ্যায় 
শ্রেণীগত দুঃখ নৃপেন্দনারায়ণ দাস 
ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও সমকালীন বাংলাদেশ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 
গ্রন্থসমালোচন| অজিতকুমার ঘোষ 

রমেজ্দনাথ মল্লিক 
সম্পাদকীয় 
f$ qi "y চী 
গুণ টানা প্রতিমা ঠাকুর 


বিজ্ঞাপন ৮ 


THE HOUSE OF THE TAGORES 

| হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

| creta dow] ঠাকুর পরিবার ও পরিজনবর্গের বহুমুখী 
[প্রতিভার পরিচয়বাহী won সমৃদ্ধ গ্রন্থের পরিবর্ধিত 
তৃতীয় RTN | মুলা z'eo 


STUDIES IN AESTHETICS 


TAGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 

প্রবাসজীবন চৌধুরী 

সৌন্দহদশনের আলোকে রবীল্স-সাহিভ্য ও নন্দনতস্বের গতীর 
আলোচনা । ১১৬৬ লালে রবীনপুরস্কার প্রাপ্ত ! মূল্য ৮'৫* 
| A CRITIQUE OF THE THEORIES 
OF VIPARYAYA 

ননীলাপ সেন 


ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানতাত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা xx 


হল বিপবয' | pus দাহিভা ও ভারতীয় দর্শনের 
তত্বাস্থেদী-মাত্রেরই সহায়ক JW । yep oes 
STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY 


মানস 
সংগীত-শিলীদের ব্যক্তিজীবনে সুরসাধনার প্রভাব ও মানলিক 
পরিমগ্ুল বিষয়ে তখাবহল বির্লেষণ à মুল্য tee 


INDIAN CLASSICAL DANCES 
AFP মেনন 
| ভারতীয় নৃত্যকলার বিডির ধারায় শাস্ত্রীয় ব্যাখা! ও প্রয়োগ- 
কলা নিৰ্দেশিত we bagfra | মুল্য it's 
| REFORM AND REGENERATION 
IN BENGAL, 1774-1823 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মূল্য ১৬৫০ 
| SOCIOLOGY OF PLANNING 





' রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিষ্ভা 
মূল] ore | 
| «ficere: Orti ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ 





ciet পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ও 


TALNA RAINAT প্রকাশনা 


রবীন্দ্র-সুভা যিত 

ma-ma উল্লেখযোগ! EfTEN I মূলা ১২ ** 
চৈতস্তোদয় 

হরিশ্চন্দ্র সাম্তাল 

মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শাস্ত্রীয় পধালোচন!। মূল্য ২ ৫" 
জ্ঞানদর্পণ 
হরিশ্চন্্র সান্তাল 

লেখকের জীবনচর্চায় Gp অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে আহত 
লীতিশান্র ও ধর্মচিন্ত। প্রসঙ্গে তথ্যবছল আলোচনা | TW ৩০৭ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে স্বৃত্য 

ATAA দেবনাথ 

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে মৃতাজিজ্ঞাসার একটি fefe ও 
ব্যাখা! সামগ্রিক দৃষ্টিতে আলোচিত । মূল্য tee 
পদাবলীর তন্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 




















পদাবলীর অন্রনিহিত তন্বমৌন্দয বিশ্লেষণ ও রবীন্্র-কৰি 
প্রতিভায় তার প্রতিফলন বিষয়ে সালোচন]। মূলা eee 
গান্ধীমানস 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 
ও বস 

পান্ধাচচার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেধযোগা নংযোজন | 


সঙ্গীতচক্দ্রিকা 

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বর/লপি-সহ বাংলায় সগীতরগতের সুপরিচিত ও মুলাবান Sow 

ছুইখও একত্রে পুনঃপ্রকাশ। মূলা ১৫০, 
ক্রোচে 

ডক্টর সাধনকুষার ভটাচার্ধ-অনুঙ্গিত ক্রোচের Pee ও 

“শিল্পতত্বের ইতিহাস" A একত্র প্রকাশ । মুলা oce 


p a দু ও 


সতোনব্দ্রনারায়ণ মজুমদার 
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চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





শরন্ধাস্পদেষু 


যে রাত্রে শিলং প্রভৃতি yaa কলিকাতায় পৌছিলাম তাহার পরদিন প্রাতেই এখানে চলিয়! 
আসিলাম। আপনাদের লঞ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল ঘটিয়া উঠিল না। আশা করি পুরীতে গিয়া 
আপনারা স্বস্থ হইয়াছেন | 

আপনাদের এখানকার বাড়ি অনেকদিন ব্যবহার করেন নাই। ক্রমশই উহা! জীর্ণ হইতেছে। 
যদি বিদ্যালয়কে এই বাড়ি বিক্রয় করেন তবে ইহা আমাদের বিশেষ উপকারে লাগে । এখানে অত্যন্ত 
স্থানাভাব ঘটিয়াছে।. অন্থরোধে পড়িয়। বিচলিত হইবেন না--এ ঘর যদি আপনাদের প্রয়োজনে লাগে 
তবে ত আমরা খুসিই হইব__-এখানে আপনাদের থাকা আমাদের পক্ষে লাভ। 

আমেরিকার নেশন পত্র একখণ্ড ডাকে পাঠাইতেছি। এনাটোল ফ্রসের একটি বক্তৃতা ইহাতে 
বাহির হইয়াছে তাহা Modern Reviewতে উদ্ধত করিবার যোগ্য | 

গোরার ইংরেজি তঞ্দ্রমার জন্ত আপনি অন্থরোধ করিয়া স্থরেন১কে চিঠি লিখিলে হয় ত ফল 
হইতে পাবে। তাহার কাজের ভিড় হয় ত কিছু কমিয়াছে। 

শান্তা নীতাতকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি ২৯ কাত্তিক ১৩২৬ 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


» ramp ঠাকুর। সতোশ্রদাধের পুত্র 
২ শান্তা নাগ। র়ামানল চট্টোপাধ্যায়ের wy) ও ডক্টর কালিদাস লাগের স্ত্রী 
e নীতা চৌধুরী ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের awe ma চৌধুরীর di 
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হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবার আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক দূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাহিরে নানা দেশের মানুষকে কি 
কথা শুনিয়েছিলেন সে বিষয় আলোচনা করতে পারি। একটা জিনিস প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে রাজনৈতিক আলোচনার ধারে কাছেও তিনি যান fei কারণ তিনি ভারতের প্ররুত সাংস্কৃতিক 
দূতের ভূমিকাতেই নিজের মন্তব্য এবং ভাবণগুলিকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর কালের 
পরিবেশে ভারতের হয়ে ব্রিটিশ সাহ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করা তার পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক হত, কারণ তখন প্রত্যেক ভারতবাসী বিদেশীর শাসনাধীনে থেকে গভীর মর্মপীড়া অনুভব 
করত । কিন্তু সেটা তার কুচিতে বেধেছিল। হতে পারে কতকগুলি এতিহাসিক ঘটনার আকন্মিক 
সংযোগের ফলে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছিল ; কিন্তু সে দুর্ভাগ্য ত তার সাংস্কৃতিক PF 
কালিমা-মণ্ডিত করতে পারে নি। তার ভূমিকা ছিল সেই এশ্বর্যের পরিচয় বিশ্ববাসীকে দিয়ে আসা। 
সুতরাং এই সুযোগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার করতে গেলে তীর ভূমিকার মর্যাদার 
হানি হয়। তিনি অন্থযোগ করতে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিক্ষা করতে বিশ্ববাসীর WIR হতে আসেন 
নি, তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে এসেছিলেন । একটা উদার মনোভাব নিয়ে তিনি 
রাজনৈতিক দলাদলির উদ্ধে থেকে বিশ্ববাসীর সহিত ভারতের মৈত্রী স্থাপন করতে এসেছিলেন । অন্তর 
হতেই তিনি দুরকে নিকট এবং পরকে আপন করতে চেয়েছিলেন | 

বিদেশে প্রদত্ত তার ভাষণগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় সেগুলি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে 
ভাগ করা যার়। প্রথমত দেখি তিনি ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে তার নানাদিক দিয়ে আলোচনা 
করেছেন । দ্বিতীয়ত দেখি বিদেশের মানুষকে নিজের কথাও শুনিয়েছেন। তৃতীয়ত দেখি তিনি 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমালোচকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন। প্রথম ছুটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে তার 
ভূমিকার মধ্যে লঙ্গতভাবে আসে । তৃতীয় বিষয়টি কিন্তু ঠিক প্রাসঙ্গিকভাবে আনে না। সেটা বোধ 
হয় ইচ্ছা ন! থাকলেও তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পশ্চিমের প্রযুক্তিবিগ্তাভিত্তিক সংস্কৃতি সমগ্র 
বিশ্বের মানুষকে নানাভাবে নিপীড়িত করবার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। waa সাহায্যে উৎপাদন 
করতে যে পরিমাণ কাঁচামাল চাই তা বিশ্ব হতে লুঠ ক'রে না আনলে যন্ত্রের ক্ষুধা নিবারণ করা 
যায় না। আবার যন্ত্রের বিপুল উৎপাদন শক্তি যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তার বিপণনের 
জন্তও বাহিরে তার বাজার খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিমের রাজশক্তিগুলির তুলনায় 
অনগ্রসর দেশের স্বাধীনতা হরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত তা জীবনকে wn সহিত সামধন্ত 
রক্ষা করতে জ্রুততালে পরিচালিত করল। নাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করবার মৃত 
মানুষের অবসর আর রইল না। তৃতীয়ত যান্ত্রিক উৎপাদনের বিপণনের প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে ভোগ্য 
পণ্যের চাহিদা বোধ বৃদ্ধি করা হন। ফলে মানুষের জীবন এক নূতন ধরনের শৃঙ্ঘলে বন্ধ হয়ে পড়ল। 








ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ২৮৫ 


উপনিষদের ভাষায় হয়ত একে aN E বলা চলে। তাঁর সংবেদনশীল মন এই গ্নাচার সহ 
করতে পারে নি! নানাভাবে পশ্চিমের সংস্কৃতি তার মনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। ভাই 
আবেগের আতিশয্যে তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারেন নি। আশ্চর্ধের কথ! 
এই যে পশ্চিমের মানুষ তা শুনেছিল এবং তার জন্য তার প্রতি কোনো অসৌজন্ প্রদর্শন করে À 

রবীন্দ্রনাথ তার নিজের সঙ্দ্ধে যে কথা বলেছেন তা প্রধানত ছুটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে 
প্রথমত বলেছেন শান্তিনিকেতনে স্থাপিত তার শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের কথা । কি অবস্থায় তিনি তা গড়ে 
তুললেন, কেন গড়ে তুললেন, তার বৈশিষ্ট্য কি এই গুলিই সেখানে তাঁর আলোচনার বিষয়। 
নিজের অন্তরের তাগিদেই যে তিনি তা গড়ে তুলেছিলেন সে কথাই সেখানে তিনি বলেছিলেন। এই 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের দেবাই তীর মূল উদ্দেশ্য । স্থতরাং এটি তার সাধনজীবনের 
wp» ছিল। তার অন্তরে তিনি দুটি প্রবল আকুতি অঙ্ণুভব করেছিলেন। একটি হল একাকী সাধনার 
মার্গ অপরটি হল একাকী নিভৃতে বসে কাব্যচর্চা বা ধর্মসাধনা নয়, বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ । 
গ্রথমটির প্রতীক “চিত্রা” কাব্যগ্রন্থের ‘আবেদন’ শীর্ঘক কবিতাটি । দ্বিতীয়টির প্রতীক এই কাবা গ্রস্থেই সন্নিবিষ্ট 
‘এবার ফিরাও মোরে শীর্ষক কবিতাটি । প্রথমটিতে তিনি মানলী দেবতাকে নিভৃতে দেবা করবার প্রার্থনা 
জানিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি বহুভাবে কর্মক্ষেত্রে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন। তাঁর সাধনজীবনে এমন এক অবস্থায় তিনি উপনীত হযেছিলেন যখন নিভৃতে একাকী বসে 
ধ্যানধারণায় তিনি তৃপ্তি পেতেন না । তিনি অন্তর হতে চেয়েছিলেন কোনো স্বার্থগন্ধহীস পরার্থপ্রণোন্দত 
কাজে আত্মনিয়োগ করা ।২ তাই তিনি শিক্ষার্থীদের সেবায় আহ্মনিয়োগ করেছিলেন। একথা fe 
তাদের শুনিয়েছিলেন। 

তিনি আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্যক্তিগত কথারও অবতারণা করেছিলেন। তা হল তার অধ্যাত্ম 
জীবনের সাধনার কথা | গোঠীগত প্রচলিত ধর্মে তিনি তৃধিবোধ করেন নি। তিনি নিজের মণ্তগণ্তির 
পথে সাধনা ও চিন্তার সাহাযো নিজের ধর্ম নিজে আবিষ্কার ক'রে নিয়েছেন p এমন কি দিব্যদর্শনলব্ধ 
উপলপ্কও এ বিষয় তীর সহায়তা করেছে ।৩ ঠিক বলতে কি এমন ধর্, সচেতন কবি বিশ্বের সাহিডো আবু 
দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। ফলে এমন একটি জিনিস আমর] পাই যা বিশ্বের সাহিত্যে দূর্লভ বসব । তীর 
ধর্মচিন্তাই তার কবিতায় প্রেরণা চয়ে দাড়িয়েছে | এমনও হয়েছে যে প্রায় সমগ্র কাবাগ্রন্থ জুড়ে আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি ও আলোচনা কবিতাগুলির বিষয়বস্ত হয়ে দাড়িয়েছে। এই প্রদঙ্গে aa, rofa, 
‘গীতালি' ও onama কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । এক রকম বলতে গেলে তার সাধনীবন 
এবং কাবাজ্গীবন পরম্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় নিজেও এক সময়সচেতন 
হয়েছিলেন ।৪ তার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলর কথা তিনি বিদেশের মানুষকে শুলিয়েছেন। তা বলতে 


2 'Lamsure I vaguely felt tha! my need was spiritual self-realigation fn the life of man 
through some diainteereeted service! ( Religion of Man, The Teacher ) 


o The Religion of Man, The Vision, 
.& My religious life has followed the some mysterious line of growth as my pcetical life, Bcmo 


how they are wedded to each other and though tbeir ৮6560588561 had a long pericd of ceremony it was 
kept seoret to me, ( Religion of Man, The Vision. ) 
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যে তার বাধ নি তার সম্ভবত কারণ হল তার ইংরাজি গীতাল্রলির পশ্চিমের মানুষের হাতে যে সমাদর 
ঘটেছিল তাই দেখে । সেখানেও ত প্রধানত তার ঈশ্বর-সাধনা সম্পর্কিত অনুভূতি নিয়েই কবিতাগুলি 
বচিত। তবু প্রযুক্রিবিদ্ভা-ভিত্তিক বস্ততাস্ত্রিক পরিবেশে বাস ক'রেও পশ্চিমের মানুষ তার রস আস্বাদন 
করবার ক্ষমতা রেখেছিল | 

এই প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ভ্রমণের সময় যে 
বক্ততাগুলি তিনি দিয়েছিলেন tura বিষয় ছিল প্রধানত ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথ!। সে সময় 
প্রদত্ত ভাষণগ্ুলি একত্রিত ক'রে “সাধনা, নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। ভাষণগুলি তাঁর বাংল! রচনা 
বা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ । এখানে ভারতের মানসিক সম্পদের কথাই মূল আলোচনার । কিন্ত ক্রমশ 
দেখি সংকোচবোধ কাটিয়ে তিনি পরবর্তীকালে বিদেশ ভ্রমণের সময় নিজের কথাও বলতে শুরু করেছেন। 
ৃষ্টাস্তন্বরূপ তীর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে প্রদত্ত 
বিষয়গুলির অন্কতম ছিল তার প্রতিষ্ঠিত শাস্তিনিকেতনের gmi আশ্রমের কথা। সেখানে প্রদত্ত 
ভাষণগুলির অবশ্ত প্রধান বিষয়বস্তু ছিল শিল্পতত্ব সম্বদ্ধে আলোচনা | তার ধারণায় শিল্পচর্চার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের 
পরিস্ফুরণের কার্ধকারণ সম্বন্ধ আছে। সেই কারণেই ene ভাষণগুলি গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় গ্রন্থখানির 
বোধ হয় নামকরণ করেছিলেন "পারসোনানিটি? à 

প্রকৃত আত্মস্থতি সম্বন্ধে তীর প্রধম আলোচনা পাই ১৯৭২১ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রদত্ত বক্তৃতা মালায়। 
বক্ৃভাগুলি একত্রিত ক'বে “দি রিলিজিয়ান অফ, এন আর্টিস্ট নাম দিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় তীর মৃত্যুর 
অনেক পরে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে । এই গ্রন্থের প্রথম অংশে চীনে nns ভাষপগুলি স্থান পেয়েছে। তাতে 
আছে তার সাধনজীবনের F | 

এই সাধনজীবনের কথা সব থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে তার অক্সফোর্ড 





বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ছিবাট বক্ৃতামালায় । এই ভাবণগুলি ১৯৩৭ খৃষ্টাবের মে মাসে প্রদত্ত হয় এবং . 


গ্রস্থাকারে সাদিয়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

এই গ্রস্থধানি অনেক দিক হতে বিশেষ মূল্যবান গ্রস্থ। তীর অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাস এখানে 
সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে । তার ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে তার অধ্যাত্ম-জীবন তরুণ বয়স হতে 
শুরু ক'রে তার মনে আজীবন পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল।৫ তাঁর বিভিন্ন বয়সের রচনাগুলি 
নিজন্থ সাধনালন্ধ উপলব্ধি দ্বারা গ্রভাবান্বিত হওয়ায় তাদের মধ্যে তার বিকাশের ইতিহাস পরোক্ষভাবে 
লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে । সুতরাং wp তার সাহিত্যে এবং ভাষণে ধীরে ধীরে প্রকটিত হয়েছে তা এখানে 
একস্থানে সাজিয়ে স্থাপন কর! হয়েছে । সুতরাং গ্রস্থখানি তিন দিক হতে মৃল্যবান। এই অনন্যসাধারণ 
সাধক কবির সাধনলন্ধ উপলব্ধির প্রথমে এখানে বিস্তারিত বিবরণ পাই । দ্বিতীয় কথা, সেই কারণে 
এটি একটি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ । বলতে গেলে ভারতে অনেককাল পরে নৃতন মৌলিক দার্শনিক 
তত্বের নৃতন ক'রে জন্মলাভ ঘটেছে এই গ্রন্থে। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরে ভারতে মৌলিক দার্শনিক 


e ‘In tact, a very large portion o! my writinge begintng irom the earlier produots of my 
immature youth down to the present time, oarry an almost oontinions trace of tbe history of this 
growth. ( Religion of Man, Preface, ) 


Y 
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আলোচনা লোপ পেয়ে গিয়েছিল । ফলে দার্শনিক আলোচন! বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিপোষকদের 
পরম্পর বিতর্ক বা কোনে প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের নিজ মতের অনুকূল ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয়ত, 
তার আধ্যাত্মিক উপলর্ধি অনেক ক্ষেত্রে তার রচনার, বিশেষ ক'রে কবিতাগুলির মূল প্রেরণার স্থান 
অধিকার করায় তার কাব্য বোঝবার "Eae fep এর মধো পাওয়া যায় । আমাদের দুর্ভাগ্য এমন গ্রন্থের 
বাংলা অঙ্গবাদ এখনও হল না। 

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রতী বা সাধক 'হুসাবে অভিজ্ঞতা ভারতের দূতের ভূমিকায় 
ভাষণের বিষয় হিসাবে বাবহার করা সঙ্গত হয়েছিল কিনা । এ বিষয় কোনে সিন্ধান্ত গ্রহণ করবার 
পূর্বে ছুটি বিধগ উল্লেখ করা যেতে পাবে । ভারতে এমন এক কবির আবির্ভাব ঘটেছে ধার রচনা পশ্চিমের 
মানুধের মনকে মুগ্ধ করেছে। সে কারণে এটি একটি অভাবনীয় ঘটনা । হুতেরাং তার নিজের কথা 
শখোনবার জন্য বিদেশীদের মনে আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক | এই কথা বিবেচনা করেও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় 
উৎসাহিত বোধ ক'রে থাকতে পারেন | 

দ্বিতীয়ত আরও বড় কথা হল তার নিজের বিষয় বলতে গেলেও ত একভাবে ভারতের কথাই বলা 
হয়। ভারতের Gf] তিনি মানুষ, ভারতের প্রাচীন মানসিক সম্পদের ওপর তীর গভীর শ্রদ্ধা । 
শৈশবে এবং প্রথম যৌবনে তীর পরিবারে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তা 
ছিল জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত । স্থৃতরাং তার বেশে এবং আচরণে, চিন্তায় ও সাধনায় ভারতীয় 
ভাবধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে | উপনিষদের বাণী তাঁকে নিত্য প্রেরণ! দিয়েছে । ভগবান 
বুদ্ধের করুণ! তাঁকে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছে। বাংলার বাউলের সাধনা তীর সাধক জীবনের দিক নির্ণয় 
করেছে। কালিদাদের সাহিত্য তাকে xu করেছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শাস্তির পরিবেশ 
তার মনকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি ষে বিদ্যানিকেতন গড়ে তুলেছিলেন তা তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত | 
এমন কথা বোধ হয় বলা যায় যে তীর XOU যেন ভাব্রত-সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু 
মহৎ, যা কিছু প্রজ্ঞায় ভান্বর সবই নূতন ক'রে জন্মলাভ করেছে। তীর ধ্যানধারপীর মধো ভারতেরই 
ভাবধারা প্রতিফলিত। স্থতরাং তীর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলা মানে ভারতের কথা বলাই 
হয়ে freta | | 

এ বিষয় দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পাবে । এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই শান্তিনিকেতনে স্থাপিত 
তাঁর নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্টানের কথা মনে উদয় v3) তা ভারতীয় আদর্শের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে 
অনুপ্রাণিত। শহর হতে দূরে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত তপোবনের শাস্ত পরিবেশে আচার্ষের সঙ্গে বাস 
ক'রে বিদ্যাচর্চার যে আদর্শ সেখানে প্রতিফলিত তা সেই ভারতেরই প্রাচীন আনর্শ। সংস্কৃত সাহিত্যে 
বিভিন্ন কবির রচনায় তপোবনের যে মনোহর বর্ণনা আছে তা পড়ে তিনি কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন তা 
তার ‘তপোবন' Ate সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। সেখানেই উল্লেখ আছে এই 
তপোবনে বি্াচর্চার আদর্শই ভারতের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। সেই কারণেই তিনি 
নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন ! 

তার সাধনজীবনের কথাও ভারতেরই সাধনার কথা । তীর মধ্যে যেন ছুটি মূল আধ্যাত্মিক 
ভাবধারা সমন্বয়ের oa মিলিত হয়েছে। সেই ছুটি ভাবধারা হুল ব্রহ্মতত্ব ও ভক্তিতব। প্রথমটির 
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হিকাশক্ষেত্র উপনিষদ এবং দ্বিতীয়টি গড়ে উঠেছিল ভক্তিবাদী শানে এবং বাউপদের সাধনায়। প্রথমটির 
মতে fere) এই বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বকে are ক'রে প্রচ্ছন্তরূপে বিরাজমান । ব্রহ্ম শব্দটির বুৎপত্তিগত 
অর্থও তাই। যা সব কিছু পরিব্যা্ত ক'রে আছে তাই ত qm এই ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে 
পরিকলিত। সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে মহাশক্তি প্রচ্ছন্্ভাবে ক্রিয়াশীল ইনি হলেন তাই। 
এ'র ব্যক্তিত্ব নেই বলেই ইনি পুরুষ বা নারী বলে কল্পিত হন নি। অপর পক্ষে ভক্তিতত্বের পরিকল্পনায় 
ঈশ্বর ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। তিনি ভক্ত হতে পৃথক । সেই কারণেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে 
ওঠা সম্ভব। বাক্তিত্বের সীমায় না বাধলে ত বিশ্বত্তার সহিত ভক্তিরসের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে না। 
এই ভাবেই এই ছুটি তত্বের মধো আপাতদৃষ্টিতে একটি বিরোধের সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। 

রবীন্দ্রনাথ তার সাধনজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ছুটি তত্বকেই এক রকম স্বীকার 
ক'রে নিয়েছিলেন এবং এক অভিনব পথে তাদের সমন্বয় 'সাধন করেছিলেন। এই মীমাংসা ছুটি তত্বের 
মিশ্রণে একট তৃতীয় তত্ব গড়ে তুলে সাধিত হয় নি। তার দর্শনে এই ছুটি তত্বকেই যুগপৎ স্বীকার ক'রে 
নেওয়া হয়েছে! তীর ধারণায় বিশ্বদত্বার একই সঙ্গে দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ ঘটে থাকে। একটি 
কাজের প্রকাশ এবং অন্তটি আনন্দের প্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনেও তার পরিচয় আমরা পাই। আমরা 
যখন আপিসে বসে কাজ করি তখন আমাদের প্রকাশ অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ধরনের । সেখানে যখন কারও 
সঙ্গে কাদের বিষয় আলোচনা করি তাতে ব্যক্তিগত aga লেশ মাত্র থাকে না। আবার যখন ঘরে ফিরে 
পরিবারের মানুষের সঙ্গে মিলিত হুই তখন আমাদের আচরণ প্রীতির স্পর্শে মাধূর্ঘমণ্ডিত হয়ে ওঠে । সেটা 
আমাদের ব্যক্কিলত্তার আনন্দের প্রকাশ । সেইরূপ বিশ্বপত্তার কাজের প্রকাশ পাই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে | 
সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসাবে বিশ্বের নিয়ামক শক্তি রূপে ক্রিয়াশীস । এ প্রকাশে ভক্তিরুসের 
স্থান নেই। 

অপর পক্ষে যেখানে আনন্দের প্রকাশ সেখানে তিনি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্বা হিসাবে ভক্তের সঙ্গে 
প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে উন্মুখ । তিনি মানুষের হৃদয়ের দ্বারে এসে বলেন-__'আমার প্রীতি তোমায় দিচ্ছি, 
তোমার প্রীতি আমাকে দাও | ভক্ত xf সেটা উপলব্ধি করে এবং বাহির পানে চোখ না ফিরিয়ে 
অন্তরে তাঁকে স্থাপন করে তা হলে উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত araa ভিত্তিতে একটি প্রীতির যোগস্থত্র গড়ে 
উঠতে পারে । তাই তিনি গেয়েছেন 

চেয়ে দেখিস নারে হৃদয় দ্বারে কে আসে যায়। 
ও তোর চপল আখি বনের পাখি বনে পালায় ।৬ 


এই ধারণাটিকে ঘিরেই তার “জীবনদেবতা'-তত্ব গড়ে উঠেছে। তাকে ঘিরেই আনন্দের প্রকাশ 1? 

রবীন্দ্রনাথ ছুটি তত্বকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। উপনিষদে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে ইন্ডিয়গ্রাহ 
বিশ্বকে “আনন্দরূপমম্ততং যদ্ধিভাতি বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। তাঁর প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের এই 
বচনে পাই-_ 


৬ অর্সপরতন 








ভারতদুত qq ২৮৯ 
যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎস্থক 
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ, 
দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা 
নিত্যবর্ণ গন্ধগীত করিতে রচনা! ;৮ 
যাকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের প্রকাশ বলেছেন তাতে বিশ্বসত্ত! ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হয়ে দাড়ান। তার 
রূপ কিন্ত নেই; তাই তিনি অরূপরতন। তাঁকে বাহিরে কোথাও দেখা যায় না, অন্তরের মধো অনুভব 
করু! যায়; তাই তিনি অন্ধকার ঘরের রাজা । তিনি ব্যক্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিয়ে ব্যক্তিবিশেষের 
জীবনকে গড়ে তোলেন, তাই তিনি জীবনদ্দেবতা । এই জীবনদেবতাই c নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বসত্বার 
বাক্তিরূপ তা তার ‘আত্মপরিচয্ন’ শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্ট স্বীকৃত হয়নি। তাই এ নিয়ে অনেক বিতর্ক 
উঠেছে। তার 'রিলিজিয়ান অফ ম্যান, গ্রন্থে তা এক রকমভাবে স্বীকৃত aa শান্তিনিকেতন, 
গ্রন্থের “সৌন্দর্য শীর্ষক প্রবন্ধে তা স্পষ্টভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। দেখানে বলা হয়েছে যে একই বিশ্বসত্তীর 
দুই feam যুগপৎ প্রকাশ সম্ভব; তাদের একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্কিন্ধপে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং 
অপরটি ব্যক্তিসত্বা রূপে মানুষের সহিত গ্রীতির আদান-প্রদান করতে উন্মুখ | 
রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনে এইভাবে ভারতের ছুটি মূল আধ্যাত্মিক ww সহাবস্থিতির স্বীকৃতি 
পেয়েছে । তার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্ৃতামালায় তাঁর এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা 
সবিস্তারে বলা হয়েছে। স্থতরাং তা এ 'ভারতেরই আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা । সেখানেও তিনি নিজের 
উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ভারতেরই বাণী ভারতের বাহিরের মাস্ষকে শুনিয়েছেন। 


রবীন্দ্রনাথ বিদেশে প্রদত্ত তার ভাষণে সোজান্থজি ভারত সম্বন্ধে যে কথ! বলেছেন তার বিষয়গুলি ছিল 
প্রধানত এই-_ প্রথমত উপনিষদ এবং ভগবান বুদ্ধের বাণী সম্বন্ধে তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। 
তীর বিবেচনায় এগুলি ভারতের মানসিক সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশ। সুতরাং সেটি তার ভাষণের একটি মূল 
বিষয় হয়ে দীড়িয়েছিল। অন্য একটি বিষয় তার মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। তা হল প্রাচীন 
ভারতের আশ্রম ধর্ম। কারণ এই ব্যবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে নিরাসক্তভাবে 
সুসংবদ্ধ করা হয়েছে ; বাসনার বন্ধনে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে জীবনকে আকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা 
সেখানে লক্ষিত হয় না । আরও একটি জিনিস তার ভাষণের বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, তা হুল 
সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কথা । মহাকবি ববীজ্রনাথকে যে নানাভাবে প্রভাবাস্বিত 
করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । তার সম্বন্ধে কবিতায়, ভাষণে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিরাট সাহিত্যে 
কত যে আলোচনা ছড়িয়ে আছে তা বর্ণনা করা যায় না। তা নিয়ে একটি সারগর্ত শ্বয়ংস পূর্ণ se 


v "ya রমণী 
a It may be that it was the same creative thing that is shaping the universe to its eternal 


idea ; but In me as a person it has one of ite speoial centres of a personal relationship, ( Religion 
of Man, T'he Vésion ) 








২৯০ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 
রচনা করা যেতে পারে । বিদেশে প্রদত্ত ভাষণে যে তিনি কালিদাসের কথা qud করেছেন তা মহাকবির 
প্রতি তীর নিগৃঢ শ্রদ্ধার অতিরিক্ত প্রমাণ 1 

এবার এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে । পশ্চিমের মানুষের কাছে 
স্বীকৃতি পাবার অব্যবহিত পরেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেবার যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাতে ভারতের দূত 
হয়ে প্রথম অর্ধ্য যে সাজিয়েছিলেন তাতে উপনিষদ এবং ভগবান বুদ্ধের বাণী গৌরবের স্থান পেয়েছিল। 
ঠিক বলতে কি তিনি তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি। তবে লণ্ডনে তার কবিতার পঠনকে C3 
ক'রে পাশ্চাত্য বিদগ্ধ সমাজে যে আলোড়ন স্বষ্টি হল তা তার খ্যাতিকে সমগ্র পশ্চিমের জগতে ছড়িয়ে 
দিয়েছিল। সেই স্ত্রেই সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা হতে নিমন্ত্রণ এল বক্তৃতা দেবার। তখন তিনি তার 
বিভিন্ন বাংলা রচনা হতে চয়ন ক'রে কয়েকটি আলোচনার ইংরাজি অন্বাদকে fefe ক'রে তার 
বক্তৃতামালা তৈরি করেছিলেন। সেগুলি পরে “সাধনা নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল । 
এদের মূল বিষয় হল উপনিষদ্দের বচন এবং ভগবান বৃদ্ধের বাণীর ব্যাখ্যা। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থথানির 
মুখবন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তার অনুবাদ উদ্ধত করা যেতে পারে_ 

“আমার কাছে উপনিষদ্দের কাব্য এবং বুদ্ধের বাণী আধ্যাত্মিক সম্পদ বলে মনে হত, সুতরাং 
তার মধ্যে অন্তহীন প্রাণশক্তি অধিষ্ঠিত; এবং আমার কাছে তথা অন্তের কাছে তাদের একটি বিশেষ 
তাৎপর্য আছে বিবেচনায় সে বাণীগুলিকে আমার জীবনে এবং উপাসনায় প্রদত্ত ভাষণে ব্যবহার করেছি), 

ভারতের আশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে তার প্রশন্তি তার হিবার্ট বক্তৃতামালায় একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে 
আছে UO এখানে মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন ফুলের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটি সাদৃশ্য আছে। 
ফুল ফুটে ঝরে গিয়ে ফল হবার পথ মুক্ত ক'রে দেয় ; ফল আবার পেকে মাটিতে পড়ে যায় যাতে নৃতন 
গাছের জন্ম হতে পারে। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ ক'রে শৈশবে 
নিজেকে ফুটিয়ে তোলে, তাই হল তার ফুলের অবস্থা । পরে শিক্ষার অধ্যায় শেষ ক'রে সে সংসারের দায়ি 
গ্রহণ করে; তাই হল তার ফলের অবস্থা। শেষ জীবনে বার্ধক্যে সংসার হতে সরে গিয়ে জ্ঞানযোগে 
বিশ্বত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে মৃত্যুকে বরণ করে; তাই হুল তার পাকা c 
ফলের মত ঝরে পড়ার অবস্থা । তিনি তাই বলেছেন__ 

'ব্যক্তিসত্তা হতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হতে বিশ্বে এবং বিশ্ব হতে অসীমে ব্যক্তিসত্তার এই হল 
স্বাভাবিক গতি ।' 

রবীন্দ্রনাথ তার হিবার্ট বক্তৃতামালায কালিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
নিয়ে। বর্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশের প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্কৃতি মানুষের মনে যে অবসাদের wv করেছে 
তার সঙ্গে কালিদামের কালের একটি সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই uum এই প্রসঙ্কের তিনি 
অবতারণা করেছিলেন। বিষয়টি পরবর্তী আলোচনায় আপনি এসে পড়বে বলে এখানে বিস্তারিত 
আলোচনার প্রয়োজন হবে না। এখানে কালিদাস সম্বন্ধে তার মস্তব্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা যেতে 
পারে। পরবর্তী আলোচনার জন্য তা আমাদের মনকে প্রস্তত করবে | 


3+ Religion of Man, chap, XIV The Four Btages of Lits 





ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ ২৯১ 


রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন কালিদাসের সাহিত্যে তপোবন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে 
বসেছেশ তপোবনের বর্ণনা এমন দরদ দিয়ে তিনি রচনা করেছেন যে তা শুধু সাতিত্যিক cR হিসাবে 
অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয় নি, মনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাঁর ‘রঘূবংশম্‌' মহাকাব্যের «raus 
হয়েছে মহধি বশিষ্ের আশ্রমের বর্ণনা দিয়ে। তার শ্রেষ্ঠ নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'এর একটি বড় 
অংশ তপোবনের পরিবেশে রচিত। তার আরম্ত তপোবনের পরিবেশে শেষ তপোবনের পরিবেশে I 
প্রথম অঙ্ক WIS হয়েছে কথ মুনির আশ্রমে আশ্রম-বৃক্ষদের ঘালবালপুরণে নিযুক্ত শকুন্তলা! আর তার 
সধীহ্বয়কে নিয়ে। তা শেষ হয়েছে মহর্ধি মরীচের আশ্রমে । মাঝে একটি সমগ্র অঙ্কই আশ্রমে সংঘটিত | 
শকুষ্ভলার আশ্রম হতে বিদায় গ্রহণের কাহিনী সেখানে বণিত। 


এই তপোবনের বৈশিষ্ট্য হল এখানে মান্য সংসার ত্যাগ ক'রে সন্গ্যাস'জীবন যাপনের অঙ্ক 
আমে না। এখানে যার! আসেন তারা সপরিবারে এসে গৃহীর মতই বাস করেন। এখানে থাকেন 
জ্ঞানচর্চার wg, অধ্যাত্ম সাধনার wu. নগরীর কোলাহল এবং কৃত্রিম পরিবেশের কঠোরতা৷ হতে মুক্তি 
পাবার জন্যই প্রকৃতির কোলে dix] সমাজ রচনা করেন। এখানে পরিবেশ নির্মল, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ 
সন্নিধি বিশ্বকে মানুষের নাগালের মধো এনে দেয়। এখানে ইতর প্রাণী মানুষের সঙ্গে নিরাপদে বাস 
করে, কারণ পরিবেশের গুণে এখানে WIS" হিংসার সংস্পর্শ বজিত। গাছপালাও এখানে জড়পদার্থ 
বিবেচিত হয় না, তারাও আদরের বস্তু। তাই দেখি আশ্রমকল্যাগণ মাশ্রমের গাছের পরিচর্যায় সহোদরার 
নেহ উজাড় ক'রে দেয়। গাছে যখন তারা জল দেয় তার গোড়ার যে জল সঞ্চিত হয় তা আশ্রমের 
পাখি এলে নির্ভয়ে পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ করে। নেখানে হরিণ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করে। কোনও 
হরিণ শাবকের মাতৃবিয়োগ ঘটলে আশ্রম কন্যা তাকে সন্তানের মত পালন করবার ভার নেয়। এই 
স্নেহ একমুখী নয়, উভয়মুখী। হরিণশাবকও মাতৃজ্ঞানে পালিকা মাতার এমন অন্ুরক্ত হয়ে পড়ে যে 
আশ্রম ত্যাগ করবার কোনো উপলক্ষ্য ঘটলে পালিকা মাতার আচল টেনে ধরে বাধা CTA | 

অপর পক্ষে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মেধদূতের যক্ষের বর্ণনায় এবং তার প্রেরিত বাণীতে 
এমন একটি মর্মম্পশশ বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা জিনিস নাহয়ে যায় না। 
রবীন্দ্রনাথের ধারণা যক্ষকে উপলক্ষ্য ক'রে মহাকবি এখানে নিজের মনের বিষান্দর কথাই বলেছেন। 
এ তো শুধু বিরহীর প্রিয়ার সঙ্গ হতে বিচ্ছেদজাত ব্যথা নয়। এ আরও বেশী; এ হুল কবির আত্মার 
মন-কেমন করা ।৯৯ 

কিন্ত কেন এই মন-কেমন-করা ? মহাঁকবির ত আপাত দৃষ্টিতে মন কেমন করবার কোনও 
কারণ ঘটে fai মহারাজ চঞ্জগুধ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উন্য়নীতে তিনি বাস করেন । তার সমুদ্ধি 
এবং সৌন্দর্যের তুলনা হয় না । মহাকবিরই বর্ণনায় তা যেন স্বর্গ হতে একটি খণ্ড চুরি ক'রে এনে সেখানে 
স্থাপন করা! হয়েছে । তীর কবিখ্যাতি ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে । রাজ্সভার নবরত্বের তিনি অন্যতম 
রত্ব। জীবনকে পরিপূর্ণ সুখে মণ্ডিত করবার সকল উপকরণই ত তীর হাতের নাগালের মধ্যে | 


3» It was not the physionl homesickneas from which the poet suffered, it was something 
far more fundamental, the homealckness of tho soul. ( The Religion of Mah, The Teacher ) 
* 








২৯২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


রবীন্্নাথের মতে এই বাস্তব সম্বদ্ধিই ভার মন-কেমন-করার মূল কারণ। রাজসভার পরিবেশে 
বিলাস-বছুল জীবনের মধ্যে তিনি বিশ্বসস্তার স্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন gag দিয়ে গড়া যেন 
একটি সুবণ-নমিত Mara তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। eps এখান হতে নির্বাসিত; আকাশের 
মুক্ত অঙ্গনে বিচরণে ভার মনের অধিকার নেই। সেই কারণেই কবির মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল | 
সেই বিষাদের গ্লানি পরোক্ষভাবে তার 'মেঘদূতের' বর্ণনায় প্রতিফলিত হয়েছে ।১২ রবীন্দ্রনাথের মতে 
এই মন-কেমন-কর মহাকবির একার নয়, তা সেই যুগের সকল মানুষের । কারণ ভারতের ইতিহাসের 
এই যুগে ng বৈষয়িক সম্বদ্ধির শীর্ষস্থানে উঠেছিল, fa তারই আমুযঙ্গিক ফল হিসাবে তারা তাদের 
আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র হতে দূরে সরে KARAL ফলে তপোবনের গৌরবময় যুগ তখন অস্তমিত। 
নাগরিক জীবনের বিলাসবাহুলা মান্ধষের মনকে তখন বন্দী ক'রে ফেলেছে D'Y. 


(ক্রমশ: 


১২ The poet in the royal court lived in banishment—banisbment from the immediate presence 
of the eternal, (Ibid) 
১৩ Tho age that had gathered its wealth and missed its well-being, built its storehoute 
of things and lost {ts background of the great universe. (Ibid) 
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কেতকাদাস ক্ষেমানম্দ কি একই ব্যক্তি? 

যতীন্দ্রমোহন দত্ত 

মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি কেতকাদাল ক্ষেমীনন্দর খ্যাতি বহু বিস্তৃত। কিন্ধু তাহার প্রকৃত নাম কি 
মে সম্বন্ধে প্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর সুকুমার দেন তাহার ‘বাঙ্গালা সাহতোর ইতিহাস' 
প্রথম খণ্ড অপরার্দ্ধের ২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে__ 

‘পশ্চিম বঙ্গের মনসামক্ষল নিবন্ধগ্ডলির মধো রচনা গৌরবে ও প্রচার MEAT কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দর রচনা শীর্ষস্থানীয় । .কবির না’মর মূল অংশ কেতকাদাস না ক্ষেমানন্দ এই লইয়া সংশয় আছে | 
প্রায় লকলেই (এবং ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের cues) ‘কেতকাদাস’ উপাধি, আর “ক্ষেমানন্দ' ( বা 
ক্ষমানন্দ ) নাম বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্ত ‘ক্ষেমানন্দ' ভণিতা আরও দুই তিনজন মনসামঙ্গলের কবি 
ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ “কেতকা' মনদার নামান্তর জানা সত্বেও আর কোনো মনদামক্রল-কবি 
£কেতকাদাস' ভণিতারূপে বাবহার করেন নাই । edi কেতকাদালই কবির cuna নাম বলিয়া গণ্য 
করা উচিত। আমি এখন তাহাই করিতেছি !' 

স্থকুমার বাবুর যুক্তির সারবত্তা আছে; কিন্ত কেতকাদান ক্ষেসানন্দ এই দোতলা নাম সাধারণ 
বাঙালিদের হয় না। মহারাট্রীয়দের হয়। কেন এই দোতলা! নাম পে সন্বপ্থে সুকুমার বাবু কিছু বলেন 
নাই । এ সম্বন্ধে আমাদের মনে যাহা আসিয়াছে স্থধীগণের সন্মুখে তাহা! উপস্থিত করিব। তাহার! 
ইহার বিচার করিবেন। 


২ 
স্থকুমার বাবু তীহার & বইয়ের ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন cu— 

শঙ্কর মণ্ডলের [ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দর পিতা ] পূর্ব-নিবাস কোথায় ছিল এবং পর-নিবাস 
জগন্মাথপুরই বা কোথায় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই । বায়! খার সমাধি বর্ধমানের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে 
দিলিবপুর গ্রামে আছে বলিয়া জগন্নাথপুর বর্ধমান জেলার পশ্চিম অ:শে এই অনুমান করা গিয়াছিল। 
কিন্ত নৃতন লব্ধ পাঠ “ভয়ামল রাঢ়' নাম হইতে এইস্থান হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ ও qna 
জেলার পূর্বাংশে কোথাও ছিল বলিয়া অন্থমান করি ।' 


তারকেশ্বর স্ছগলী জেপার একটি বিখ্যাত তীধস্থান। এই তারকেন্বর থানার পরিমান ৪৬৩৩ বর্গমাইল__ 
আকারে প্রায় চতুক্কোণ । মোটামুটিভাবে হিসাব করিলে কোনো গ্রামই অপর একটি গ্রাম থেকে ৭।৮ 
মাইলের বেশি দূর হইবে না। এই থানায় ৯*টি গ্রাম বা মৌজ। আছে। পরপৃষ্ঠায় আমর! কয়েকটি 
গ্রামের নাম ও জুরিসডিকদান নং ও ফালি দিলাম। যথা 








১৯১৪ 
গ্রামের নাম জে. এল নং কালি 
EIE E: d ২৯ ৩২৯ একর 
( পূৰ্ব | বামনগন o3 9138 ,, 
ভয়ামলপুর ৩৮ ১৬৩ ১, 
( পশ্চিম ) রামনগর ৬৯ ew a 
জগম্মাথপুর 18 ২১৪ ,, 


ভয়ামলরাদ্ যেখানে বাস করিতেন সেই স্থানের নাম ভয়ামলপুর হওয়াই শ্বাভাবিক | SAE 
রায় কেতকাদাস ক্ষেযানন্দর পিতা শন্ধর মণ্ডসকে জগন্নাথপুরে বাসস্বান করিতে দেন। এই তারকেস্বর 
থানার জগন্মাথপুরই কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দর বানস্থান। আর রাজ! APTA ( ভয়ামল্প রায়ের cur 
ভ্রাতা ) রামনগরে বাদ করিতেন। রামনগর তারকেশ্বরের মন্দির থেকে.দক্ষিণে আড়াই মাইল তিন মাইল d 


উল্লিখিত me মণ্ডল তথা কেতকাদাস-ক্ষেমানম্দর পূর্ব-নিবাস সোননগর, সোমনগর, সোনাঘর বা CIVI 
জগন্নাথপুরের ১০-১৫ মাইলের মধ্যেই হুগলী বা বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলেই হইবে বলিয়া অনুমান করি। 
কারণ কেতকাদাস-ক্ষেমানণে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন_ 
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি 
গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতরে। 


নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগয়াখপুর পাই 
হেনকালে নিশি অবদ্ান। 
একই রাত্রিতে অদ্ধকারের মধ্যে পল্লীগ্রামের কাচা রাস্তা মাঠ ভাঙ্গিয়া নালানর্দমা পার হইয়া 
পৌটলা-পু'টলি লইয়া সঙ্গে মেয়েছেলেদের লইয়া শঙ্কর মণ্ডল আর কতদূর যাইতে পারেন। গ্রাম ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইবার জঙ্ক কিছু গোপনতাও রাখিতে হইয়াছিল; প্রথম প্রহরে sie দোকানপাঠ খোলা 
থাকে লোকে জাগিয়া থাকে। পূর্ব-নিবাস জগন্নাথপুর হইতে আরও কম দূরে হওয়া সম্ভব। 


কোনো এক সময়ে কেতকাদাল-ক্ষেমানন্দ জগন্নাথপুরে আসিয়াছিলেন ইহার একটি আন্দাজ করা যাউক | 
তৎপূর্বে তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ ও তাহার আবিষ্ধারকর্তাদের ইতিহাস দেওয়া যাউক । সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত ‘পশ্চিম বঙ্গের পুঙ্গাপার্বন ও মেলার বিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ডের ৬০৩ পৃষ্ঠায় আছে যে_ 

‘বাংলাদেশে একমাত্র চন্দ্রনাথ ব্যতীত তারকেশ্বরের ন্যায় দ্বিতীয় শৈবতীর্থ নাই ; ইহ| দশনামী 
শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ এবং এই মঠটি ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

পূর্বে এই স্থান গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। «Pm অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথসার্ধে ক্ষত্রিয় 
রাজবংশী wert রাজ RPA অযোধ্যা প্রদেশের জৌনপুর জেলার হুরিহরপুর নামক স্থান হইতে 








কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি একই ব্যক্তি? ২৯৫ 


তারকেশ্বরের তিন মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে আলিয়া বসবাস arae করেন । তিনি নবাব 
মৃশিদকলিখীর নিকট হইতে রামনগবে বসবাসের জন্ত প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি লাভ করেন | 

তারকেশ্বরের আবির্ভাব ও তারকেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে রামনগর 
রাজবাটির গো-রক্ষক মুকুন্দ ঘোষ একদা লক্ষ্য করিলেন তাহার পালের কয়েকটি গাভী গভীর অরণোর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি Parerea নিকট দাড়াইলে তাহাদের বাট হইতে আপনি দুধ ঝরিয়া শিলার 
উপর পড়িতেছে। তিনি এই সংবাদ রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা সাধক ভয়ামল্পকে জানাইলে তিনি গোপনে 
এই অলাকিক ঘটনা প্রতাক্ষ করেন ; এবং ঘটনাটি রাজা বিষ্ণুদাসের কর্ণগোচর করেন | 


রাজা vus কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তারকেশ্বরের আবির্ভাবের কথা চতুদিকে প্রচারিত $3. 


* 
মূ্শিদকুলি খা বাংলার দেওয়ান রূপে নিযুক্ত ছিলেন ঢাকার । নবাব নাজিম আরংজীবের cela আজিম 
উপ-সানের সহিত বিবাদ হইলে তিনি বাদসাহের অমুমতিক্রমে ১৭০৪ সালে মুশিদাবাদে দেওয়ানী 
কার্ধালয় লইয়া আইসেন। পরে ১৭১২ সালে নবাব নাজিম হয়েল এবং ১৭২২ সালে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত 
«atf করেন। 

এমতে রাজা বিষ্ণুদাসের ও ভয়ামল্লর আগমনের সময় ১৭০৪এর পূর্বে নয় ধরিতে পারি। 
তাহার! কায়েম হইয়া বসিবার পর শংকর মণ্ডল জগন্নাথপুরে আইসেন। এই আগমনকাল ১৭০৪এর 
দুই-এক বছর পরেই হুইবে | 


এখন দেখা যাউক কোন সময়ে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ “মনসামঙ্গল” রচনা করিয়াছিলেন । আমর! 
দেখিয়াছি যে তাহার এক পালার পু'ধির তারিখ বাংল! ১১২৭ সাল বা ইংরাজি ১৭২০। 
সুকুমার বাবু তাহার ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস eq ২৭৬-২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে 
ধের্মমঙ্গল রচনার দশ বছর পরে পাই বিন্দু চন্দ্র বেদ অর্থাৎ ১০১৪ মল্লাব্দে ( ১৭০৮-০৪) সীতাবাম 
মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন। | 
দেবীর রূপায় তিনি অনসামঙ্গল পুথি পাইয়া qua কাব্য রচনার wu দৈব আদেশ অনুভব করিয়াছিলেন | 
দেখাতো হয়নি যবে দিয়া গেলে পুথি । 
আপনার গীত গুণ শুন গো জগতী ॥ 
সীতারাম দাস কেতকাদাসের রচনার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাহার প্রমাণ 
প্রায় সর্বত্র আছে । বিশেষ করিয়া বেছুলার যাত্রা পথের বর্ণনায় । স্থতরাং যে পুথি সীতাবামকে 
লবণি দেখাইয়াছিল wj নিশ্চয়ই কেতকাদাসের পুথি। তাহা হইলে সীতারাম দাসের 'মনসামঙ্গল'- 
রচনাকাল কেতকাদাসের রচনার সম্ভাব) শেষ সীম! নির্দেশ করিতেছে ।' 





২৯৬ রবীজ্মভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ cms 


কেতকাদাস-ক্ষেষানন্দ রচনা করিয়াছিলেন ১৭*৮--৯ এর পূর্বে । iD বছর আগে হওয়াই 
সম্ভব। কিন্তু তাহার আত্ম-বিবরণী পাঠে মনে হয় যে তাহারা জগন্নাথপুরে আসিবার পর পুথি রচনা 
করিয়াছিলেন। আত্ম-বিবরণীতে আছে__ 
wa পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্ব করহ বন্ধ 
আমার মঙ্গল গ্যায়া বুল। 
ব্রাহ্মণী চরণ আশে গাইল কেতকার্দাসে 
তুয়া বিনা অন্ত নাহি গতি i 


এমতে ১৭:৫-৬ রচনাকাল হওয়া সম্ভব | 

উদ্ধৃত পদের এ অর্থও হইতে পারে যে আগে থেকে যাহা লিখিয়াছ ও এখন যাহা লিখিতেছ 
তাহা শেষ করিয়া এইবার পালাগান করিয়া ব্ডোও। অভিনেত্রী 'স্বকুমারী’ দত্ত শরৎ-সরোজিনী 
নাটকে স্থুকুমারীর অংশ স্থ-অভিনয় করার জন্য তাহার পূর্ব-নাম চাপা পড়িয়া গিয়া সাধারণ স্থকুমারী 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কেতকাপাস Cete গীত গাহিয়! বেড়াইলে মাধারণে তেমনি ক্ষেমাননা 
বলিয়। পরিচিত হইতে পারেন I 


সুকুমার বাবু তাহার ‘বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাম'এর ২৫৯ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন যে 
' ‘ক্ষেমানন্দর কাছে বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে সেগুলি সবই 
আধুনিক বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে এবং সে সবই দামোদরের পূর্বতন প্রবাহপথের-__যখন আকিয়া বাকিয়। 
দামোদরের প্রধান প্রবাহ বর্ধমান হইতে উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মগরা-ত্রিবেণী-কালনা অঞ্চলে গঙ্গার 
সঙ্গে মিলিত__যে প্রবাহের চিহ্কা বশেষ ফাকা-বেহুলা-বন্থুকা-গাঙ্ুরের তীরে তীরে অবস্থিত। এগুলি এখনও 
পশ্চিমবঙ্গে এখনও মনসা পূজার প্রধান পীঃস্বানরূপে পরিগণিত হইয়া আছে।' 
আমরা আলোচনার স্থব্ধার্থে এই খাদকে গাদ্গুব-দামোদর বলিব। 


2 
এইবার আমরা দামোদর নদের গতিপথ পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। অশোক মিত্র হুগলী 
জেলার sre বুকে লিখিয়াছেন যে ! 

‘According to De Barros, the main channel of the Damodar in the 16th 
century apparently followed the ccurse of the present decayed Kana Damodar 
Khal taking off below Selimabad and entering the Hooghly at Uluberia, where 
there was an island. Later in the 17th century Vanden Bronckes map, 1660, 
shows the main Damodar flowing south into the Rupnarayan some where in the 
position of the present Bakshi Khal a smaller branch entering the Hooghly by the 
present Damodar channel and a large branch flowing straight past Burdwan 
apparently along the line of the Gangur Nadi and falling into the Hooghly near 
Amboya or Kalna. Shortly after this Kalna branch was deserted. 





কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি একই ব্যক্তি ? ২৯৭ 


The Kana Damodar Channel entering the Hooghly near Uluberia 
apparently became the main Damodar channel and another northern branch 
opened. This took off also at the great bend near Selimabad following the course 
of the present Kana Nadi south-east to near Gopalnagar where it made a wide 
sweep and turning north-east along the present Kunti Nadi entered the Hooghly 
at Noasarai.' 

আমরা এই দামোদরের প্রবাহকে কুস্থিদামোদর বলিব। ইংকাণ্জ ১৭৫৭ সাল অবধি ইহাতে 
বহতা ছিল. তাহার পর দ্রুত মজিয়া ধার । ১৭৬০ সালের ম্যাপে. ইহা খালে পরিণত হইয়াছে; অর্থাৎ 
অতি দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে । 

১৬ 

De Barros এর ম্যাপ ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে হইয়াছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। তখন গাঙ্গুর- 
দামোদর ছিল না। আমণা যদি গান্দুর দামোদরের স্বষ্ট ইংরাজি ১৫৭৫ সালে হইয়াছিল ধরি খুব অন্তায় 
হইবে না। আর ইহা ১৬৬৪ + ধরুন ১* বছর পর্যন্ত ; ইহার বহতা! ছিল। তাহার দ্রুত অবনতি ঘটে। 
যেমন কুস্তি-দাযোগরের হইয়াছিল। 

এমতে ১৫৭৫-এর পূর্বে কোনো! মনসামঙ্গলের কবি বেহুলার মান্দাস গাঙ্গুরের জল দিয়া 
ভানাইবেন না । পরেও না। CENNARA মনযামঙ্গলে আছে। এ জন্য ক্ষেমানন্দ গাঙ্গুর-দামোদর È 
হইবার এক পুরুষ পরেকার কবি ধরা যায়। ইহার আগের হুইতে পারেন না; এবং ১৬৭*-এর পরেও 
হওয়া শক্ত | 

ক্ষেমানন্দর তারিখ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের মত নিয়ে দিলাম। অশোক মিত্র 
লিখিয়াছেন যে।-_ 

‘According to Sir William Hunter's interpretation of Vanden Broncke's 
map of Bengal, dated 1660, one branch of the Damodar continued an eastern 
course at Burdwan into the Hooghly near Kalna. In the Bengali volume 
"Monshar Bhasan' by Khamananda Das about 1640 the passage of the corpoe of 
the hero from Burdwan, can be traced along this channel of the Damodar by the 
names of the various villeges it passes into the Hooghly on the journey to Mogra.’ 

এমতে ক্ষেমানন্দ ১৬৪০ সালের Cape! ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই মত ( কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় হইতে প্রকাশিত 'মনসামঙ্গল' ভূমিকা ২৮৮৭ পৃষ্টা দেখুন )। 

১১ 

যে ক্ষেমানন্দ ১৬৪* সালে বর্তমান ছিলেন তিনি ১৭; সালে জগন্নাথপুরে থাকিয়া লিখিতে পাবেন না। 
আর যদিই তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেন তাহা হইলে চল্লিশ বছর আগে বুজে যাওয়া গাঙ্গুর-দামোদবের 
স্বীরবর্তী গ্রামের নাম করিবেন কেন। তিনি ত ভাবেন যে দামোদর প্রবাহ পরিবর্তন করিয়া qu 





২৯৮ রবীক্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


বিশিষ্ট ও প্রাচীন জনপদের মধা দিয়া কুস্তি-দামোদর হইয়াছে । গাজুর-দামোদরও ত দাময়িক নদ । 
শ্রকাইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে | 

আর দেশত্যাগের প্রসঙ্গে বৃদ্ধ ক্ষেমানন্দর উল্লেখ নাই ; বরং ছোকরা 'ক্ষেমানন্দ (= কেভকাদাস) 
এর উল্লেখ আছে । আমরা ১৬;* সালে বর্তমান এক ক্রেমানন্দদাসের সন্ধান পাইয়াছি। তাহার 
পরিচয় দিতেছি। 


E 

এইবার আমরা ১৬৪, qüEICR বর্তমান এক ক্ষেম্ানন্দ দাসের কথা এক্ষণে বলিব । কাশীরামদাসের 
মহাভারতের সবটাই তাহার লেখা নয়। তিনি ১৬৪৩ সালের বেশ কিছুকাল পূর্বে মহাভারত রচনা 
করিয়াছিলেন। বিরাট পর্ব শেষ করেন ১৬*২ সালে, তাহার পর আদিপর্ব শেষ করেন ইহার দুই বৎসর 
পরে ১৬*৪ সালে । ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বাংলায় বুষোৎসর্গ শ্রান্ধে বিরাট পাঠ করা হুয়। 
কাশীরাম ব্রিবেণীতে গঙ্গাঘাত্রা করেন, মৃত্যুকালে সম্বন্ধে ভাই-পো নন্দরামকে মহাভারত সম্পূর্ণ করিতে 
বলেন | নন্দরামের একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দদ্বাসের নাম আছে। ক্ষেমানন্দ নন্দরামের পুত্র বা অনুরূপ 


স্মেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে Uu | 
‘নন্দরাম দাস কহে বক্ষ ক্ষেম্নানন্দ দাসে' 
( তথ্যগুপি সুকুমার বাবুর বই হইতে লওয়া ) I 


ইহা হইতে আমরা একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে ভুল 
থাকিলেও খসড়া হিমাবে ens ঘটনার পরিচাক্নক বলিয়া মনে করি । এই হিসাবে আমরা ২1 বছরে এক 
পুরুষের পরিবর্তে ২* বছরে এক পুরুষ ধরিয়াছি, কারণ নন্দরাম কাশীরামের ভাই-পো আর ক্রেমানন্দ 
নন্দরামের পুত্র কিনা জানি না; তবে পুত্র স্থানীয় । 
কাশীরাম দাসের মৃত্যু-_-১৬১০ (£ €) 
লন্দরাম দাসের মৃত্যু ৬৩০ (32১৭) 
ক্ষেমানন্দ দাসের মৃত্যু-_-১৬৫০ (3 ১৫) 
আমর এই ক্ষেমানন্দদাস যে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ । ২৫ বছরে 
এক পুরুষ ধরিলে ক্ষেমানন্দর মৃত্যু ১৬৬০ (+ ১৫) হয়__তাহাতেও তাহাকে ১৬৪০ সালের লোক বলা চলে | 
আমরা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দর মনপাহঙ্গল দুই হাতের abd] বলিয়া মনে করি। ক্ষেমানদার 
কতকগুলি পালা, বাকি কেতকাদালের । হয়ত তাহার] পরম্পর SN | কেতকাদান ত্বাহার পূর্ব-স্থরির 
aba সংশোধন, সংযোজন ও সংবর্ধন করিয়া ‘নৃতন’ মনসামঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্ত পূর্ব-স্থরির 
কীতি লোপ করেন নাই। ইহাই হইল বাঙালির দোতলা নামকরণের হেতু । ইহারা উভয়েই FTR | 
সীতানাথ wise হয়ত এইরূপ আত্মীয়, তাহা না হইলে ৪1৫ বছরের মধ্যে কেতকাদাসের মনসামঙ্গল 
পড়িয়া এতটা প্রভাবান্বিত হইতে পাবেন না, তিনিও ক্ষেমানন্দর লেখা পড়িয়া আগে থেকেই প্রভাবাস্থিত 


+ 





সংস্কৃতি : অতিপ্রাকৃতবাদভিত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য 


কোনো একটি মানবশিশু যখন মাতৃগর্ত থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার মানবশিশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং 
প্রজাতীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া মার কোনে বৈশিষ্ট্যই থাকে না এবং থাকে না এই কারণেই যে ভার 
চেতনাবদ্ধ, অন্ুভব্বন্ধ ও ইচ্ছাবন্ধ এত অপরিণত অবস্থায় থাকে যে তাতে কোনোরকম বাহ প্রেরণা 
সঞ্চারিত হতে পারে লা, কোনো সংস্কারই আহিত হতে পারে না। কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকে 
তত চেতনা-শস্থভব-ইচ্ছাশক্তি ব্যক্ত ও পুষ্ট হতে থাকে এবং পারিবারিক সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয় 
সংস্কারে শিশুর মনটি সংস্কৃত তথ| বিশিষ্ট হতে থাকে, পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-বিচার, অশন 
বসন, ভাব-ভাষা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের তার অহংকারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়; এমনিভাবে এককালের 
মানবশিশু বিশেষ সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়_ স্বতন্ত্র ধ্যানধারণা, 
ভাবাবেগ এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছার এক একটি পৃথক ব্যক্তি-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাস্তবিকই, সামাজিক 
ণিয়স্রণের ফলেই আমাদের চেতনায় জগৎ ও জীবন নম্বন্ধে-_বস্তজগৎ এবং মনোজগতে সম্পর্ক বিষয়ে 
বিশেষ বিশেষ ধারণা মুদ্রিত হয় এবং আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যবোধ গড়ে উঠে বিশেষ 
বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে অঙুভব উচ্ছুসিত হয়ে উঠে এবং ইচ্ছার গতি বিশেষ বিশেষ অর্থের খাতে 
চালিত হয়। এইভাবে আমাদের ব্যক্তিত্ব অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। এই নিয়ন্ত্রণের 
ফলেই cagata, ভাবনা -ভাষায়, আচার-বিচারে, অনষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে এক মানবগোী অন্য মানবগোষ্ঠী 
থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী হয়। বলা বাছলা কতকগুলি বিষয়ে এঁক্যের 
ভিত্তিতেই এক মানবগোষ্ঠী অন্ত মানবগোর্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে এবং ওঁ এঁক্যের ভিত্তি গঠনে ধর্মদর্শনের 
ও ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বয়েছে। 

ধর্মদর্শনেই ( থিয়োলজি ) আদিম মানবগোষ্ঠীর জগৎ ও জীবন নন্বম্বীয় ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে । 
অতিপ্রারুত শক্তির এবং দেবদেবীর কল্পনা, সেই শক্তিকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা বা d ব'লে জীবনের 
বিশ্বনাশক ও মঙ্গলদায়ক ব'লে শ্বীকার করা, সেই শক্তিকে তুষ্ট রাখার উপায়ন্বরূপ পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতির 
প্রবর্তন এ অতিপ্রাকৃতশক্ষির উপরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে জন্ম থেকে wear? পর্যন্ত নানা আচার-নুষ্ঠানের 
বিকল্পনা নানা বিধিতে নানা নিষেধে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা-_-এ সমস্তই ধর্মদর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। এই সব বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মানবগোর্ঠীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভাবনা ও পরিকল্পনা পরিলক্ষিত 
হয় এবং সেই বিশেষত্বই এক গোষ্ঠীকে অন্ত গোষ্ঠী থেকে Wen দান ক'রে থাকে । একটা দৃষ্টান্ত 
দিলেই কথাটা পরিচ্ছন্ন হবে। সাধারণভাবে আমরা! বলে থাকি হিন্মু সংস্কৃতি, মুসলমান সংস্কৃতি, বৌদ্ধ 
সংস্কৃতি, শ্রীষ্টান সংস্কৃতি, ইহুদি সংস্কৃতি; আচার জাতিগত বা ভাষাগত ভিত্তিতে বলি-__বাঙালি-সংস্কতি, 
ওড়িয়।-সংস্থৃতি, গুজরাটি সংস্কৃতি, মারাঠি-সংস্কতি, পাঞ্কাবী-সংস্কৃতি ইত্যা্দি। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতি একক 
কিছু নয়, নানা সংস্কৃতির সংযোগে তা উৎপন্ন হয়েছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানা 


k 





৩০০ | রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


ধর্মসমপ্রদায়ের নিজ নিজ আচার-বিচার নিয়ে হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে Cum রয়েছে। এমনি প্রত্যেক 
+ ধর্মসশ্প্রদায়ের মধ্যে নান! উপসম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি রয়েছে। 

বাঙালি সংস্কৃতির কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যেমন বাংলা- 
ভাষাভাষী ছাড়া অন্ত ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠী রয়েছে, তেমনি শাক্ত বৈষ্ণব cbe, ব্রাহ্ম এবং আরো! নালা 
ধর্মসম্পরদায়ের লোক রয়েছে__এদের প্রত্যেকেরই ধর্মদর্শন আচার-বিচার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন। 
বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে যে কথা সত্য, অন্যান্ত সংস্কৃতির পক্ষেও সে কথা বেশিকম সত্য। ভারতীয় ' 
সংস্কৃতির পক্ষে তো আরো সত্য। এত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, এত বর্মগোষ্ঠী, এত ভাষাগোষ্ঠী নিজ নিজ 
'আচার-অহু্টান বেশভূষা বিধিনিষেধ নিয়ে ভারতীয় জাতির অন্তভুক্ত হয়ে রয়েছে যে সংবিধানগত বা 
রাষ্ট্রীয় একা ছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামন্ত লক্ষণ খুঁজে পাওয়া ছুঃসাধ্য। বাস্তবিকই যখন বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত 30874 সন্ধান করা হয় যেমন বলা হয় এশিয়ার সংস্কৃতি, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, আফ্রিকার 
সংস্কৃতি, আমেরিকার সংস্কৃতি তখন নির্দিষ্টভাবে কিছু বল! হয় বলে মনে হয় না। এ কথা কোনো মতেই 
বিশ্বাস করা চলে না যে কোনে! মহাদেশের প্রতোকটি দেশে বা রাজ্যে একই রকমের মনোভাব, ধ্যান- 
ধারণা ও আচার আচরণ থাকে প্রত্যেক দেশের আর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির মান একই 
পর্যায়ে থাকে । মোট কথা এই যে সংস্কৃতি শব্দটি অনেক সময়েই আমরা শিধিলভাবে প্রয়োগ ক'রে থাকি, 
নির্দিষ্ট ধারণ] নিয়ে ব্যবহার করিনে। 

এ কথা সত্য যে, সংস্কৃতিকে ধর্মদর্শনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে আমরা আজ কুস্তি 
এবং zs বলেই সংস্কৃতিকে কখনো জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে, কখনও সমাজের বিশেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য 
ব'লে নির্দেশ ক'রে থাকি। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংস্কৃডিকে আমরা বাঙালি, বিহারি, অনমীয়, 
গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, তামিলী, তেলেগু, মালায়ালম প্রভৃতি নামে অভিহিত ক'রে থাকি । 
সমাজের বিশেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে__আদিম সাম্যবাদী সংস্কৃতি, দাসযুগীয় সংস্কৃতি, সামস্ততান্ত্রিক 
সংস্কৃতি, পু'জিবাদী সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সংস্কৃতি এমনি নানা শ্রেণীতে সংস্কৃতিকে ভাগ 
ক'রে থাকি । কিন্তু আমার মনে হয় এবং যে কথাটি আমি বিশেষভাবে বলতে চাই-_এখনও ধর্মদর্শন 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হয়ে আছে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জান আমাদের বেড়েছে, 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে বস্তুবাদী দর্শন ঈশ্বরবাদী ও ভাববাদী দর্শনকে কোণঠাসা ক'রে ফেলেছে এবং 
wwe বস্তবাদ আজ শিক্ষিতদের অনেকেরই মন জয় করেছে, এ সবই সত্য, কিন্ত এ কথাও মিথ্যা নয় 
যে আমাদের ধারণায় যত বৈপ্লবিক পরিবর্তনই আস্থক, আমর! আজও কোনো-না-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের 
আচার-মনুষ্টান মেনে চলি, আজও আমাদের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মীয় আচার-মনুষ্ঠানের বা 
সংস্কারের অধীন হয়ে আছে। সত্য বটে যে আমরা বিচারবুদ্ধি দিয়ে নতুন সত্যকে গ্রহণ করেছি; 
আমাদের অনেকে TU জগতের ও ঠৈতন্য জগতের সম্পর্ক সন্ষদ্ধে প্রাচীন ধারণা ত্যাগ করেছি এবং 
বস্তুজগতের প্রাথমিকতা এবং উচয় জগতের এঁকা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি_-এ কথাও মিথ্যা নয় যে 
আমরা ঘন্বমূলক বন্তবাদী ধারণাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং এ ধারণা দিয়ে জগৎ ও জীবন ব্যাখ্যা 
করতে Wa কিছুকে এ ধারণার আলোকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে থাকি, এমন কি কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে প্রাচীন বিধিনিস্ধ অমান্য ক'রে নতুন যৃল্যচেতনার পরিচয়ও দিচ্ছি, কিন্তু এ লব সত্বেও, এ কথা 
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অস্বীকার করার উপায় নেই যে অতিপ্রারুতসত্বায়-বিশ্বাসী সংস্কার থেকে আমর! নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত 
করতে পারি নি। পুরাতন সংস্কৃতি বর্জন ক'রে নতুন সংস্কৃতি v? করতে পারি নি। বস্তবাদী বা বৈজ্ঞ নিক 
সংস্কার আমদের মস্তিষ্কে যতটা রয়েছে ততটা আমাদের আচার-আচাণে অর্ণাৎ জীবনচর্ধায় সঞ্চারিত হতে 
পারে নি। আরো! ম্পইভাবে বসলে বসা যাষ__আমরা বন্ধতে বিজ্ঞানবাদী বা বস্তবাদী হয়েছি, কিন্তু 
আচার-আটরণে এখনও অিপ্রারুতরাপী না দৈববাদী হয়ে আছি আমরা মুখে JAF বস্তবাদের এবং 
বিজ্ঞানের "wa আওড়াই, আচাবে-বিগারে-মঞগচানে ধর্দদশনে ; অনুশাসন মেন চলি । আমরা বুদ্ধিতে 
দেবদেবীর অস্তিত্ব, আত্মার ui অস্তিত্ব অস্বীকার করি, কিন্তু প্রতিটি অন্ুগানে দেবদেবীর পূজা ক'রে থাকি 
এবং মৃতার পরে শ্রাঙ্ধানুঠান প্রভৃতি কারে আম্মার শান্ত ও সদগতি কামনা ক'রে থাকি । আরো সংক্ষেপে 
বললে বলা যায় আমাদের মন, বাকা ও কর্মের মধো কোনো MAII নেই । এই emp» শুধু যে 
আমাদের দেশের লোকের মধোই আছে তা GU যে-সব দেশ কমানিজিম প্রতিষ্ঠার আয়োজন হিসাবে 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, কার্প মার্কলে। দ্বন্দ [লক বস্তুবাদকে WI নক সতা হিসাবে গ্রহণ করেছে, সে সব 
দেশের সংস্কৃতিও এখনও ধর্মদর্শনের প্রভাব থেকে sep [মুক্ত হতে পারে নি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এখনও 
তাদের জীবনকে প্রভাবিত ক'রে চলেছে । এখনও তারা আচার-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ক'রে 
তুলতে পারে নি, খ্রীঃধর্মাবলন্বী কম্যুনিষ্ট দেখে খ্রীধর্মের অনুশাসন নানা আচার-অশুষ্ঠানে এখনও সজীব হয়ে 
আছে। এখনও ধর্মীয় বিধিনিষেধ জীবনযাপনে প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে--এখনও ট্যাবু'গুলি তাদের 
জোর হারিয়ে কেলে নি, এখনও রবিবার্টি পবিত্র বিশ্রামের দিন ব'লে ছুটির দিন, এখনও বিবাছে ও 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাজক পুরোহিতের একটা saa ভূমিকা রয়েছে এবং ধর্মীয় অন্থশাসনান্ুদাবেই অস্তোষ্টি- 
ক্রিয়ার্দি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে | 

এ কথা হয়তো সত্য যে অর্থ নৈতক ও রাজনৈতিক বিধিবাবস্থার পরিবর্তন মানুষ যত সহজে 
স্বীকার ক'রে নিতে পারে, সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন তত সহজে মেনে নিতে চায় Wi) বহুকালের 
বিশ্বাস ও প্রথা, বিশেষ ক'রে যে সব প্রথ'র সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ যুক্ত হয়ে আছে অর্থাৎ আত্মার সদ্গতির 
প্রশ্ন তথ! পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষার মৌলিক প্রবৃত্তির আবেগ মিশে আছে,--সেই সব প্রথা বর্জন করতে 
মানুষের বহুকালের অভ্যাসের গ্রন্থিত টান পড়ে এবং মানুষের মন অদৃশ্য শক্তির আক্রোশের ভয়ে সঙ্কুচিত 
হয়ে পড়ে! একদিকে দেবদেবীর আরক্রাশের ও অভিশাপের ভয় WS US গ্থানগামীদের সঙ্গে সংঘর্ষের 
ঝু"কি__এই ছুই ধারা এসে মনোবল হরণ ক'রে নেয় ফলে অধিকাংশ মানুব নিরাপদ মধ্যপন্থ-_অর্থাৎ 
প্রথান্ব্র্তন ক'রে দিনাতিপাত ক'রে চলে এবং মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি ক'বে চলতে চলতে 5/33 হারিবে ফেলে | 
বল! বাহুপা, চরিত্র কথাটি আমি বিশেষ অর্ধে ই বাবহা? করছি এবং 52m বলতে বুঝাতে চাই ছি-_চিন্তা 
বাকা ও কর্মের সামঞ্জস্ত__যবা” সতাবোধ অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর1-_অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণ সিদ্ধ 
কোনো মূল ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে বর্জনীয় আচার অনুষ্ঠান fa fau প্রভৃতিকে গ্রহণ wur | 
চিন্তার সঙ্গে বাকোর এবং বাকোর সঙ্গে কার্সের সঙ্গতি বজায় যিনি রাখতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চরত্রবান 
লোক। অবশ্য যেকোনো চিন্কেই সতোর মর্ধাদা দিলে চলবে না, যে ধারণাকে সত্যের অধাদা দেওয়া 
হচ্ছে আসলে তা সত্য কি না, তা নিছক বিশ্বাস বা শাস্মবচন মাত্র কি না, ভা অনুমান মাত্র কি না, তা 
পরীক্ষা ক'রে দেখতে ছবে। যে ধাবণা যুক্তি প্রমাণ সিদ্ধ নয়, যা নিছক শাস্্বচন বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত 
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অহুমান বা বিশ্বাসের উপরে দাড়িয়ে আছে, তাকে আর যাই বলা যাক সত্য বলা চলে T সুতরাং 
চরিত্রবান হতে গেলে প্রথমেই চাই সত্যের অবধারণ, তার পর চাই সত্যবোধ অনুসারে ইচ্ছা ও অমুভবকে 
faam, জীবনযাপনের wu মতাহুমোদিত আচার-অমুষ্ঠানের বিধিনিষেধের প্রবর্তন । আমার মলে হয়_ 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্ছেন্ত হওয়া উষ্টভ-__বাক্তির মধ্যে চরিত্রকে বিকশিত করা ; অস্ত ভাষায় বললে বলা যায় 
মূলাবোধকে ce ও পরিচ্ছন্ন কারে তোল! ছুঃখের বিষয়-_আমাদের শিক্ষার মূল্যবোধের ও চরিত্রের 
বিকাশ সব সময়ে উপেক্ষিত। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এমন কি ধারা মনীষী বলে 
আখ্যাত হয়ে থাকেন MPTA যৃূলাচেতনা খুব পরিচ্ছন্ন নয় এবং নয় বলেই তাদের সব জ্ঞান তথ্যের সঞ্চয় 
হয়ে আছে, একট fev] c. বা দর্শনে পরিণত হতে পারে নি। এক কথায় তাদের মধ্যে একটা স্থসঙ্গত 
জীবনদর্শন গড়ে উঠতে পারে নি। একই মুখে তারা অতিগ্রাককতদত্তার ও বিজ্ঞানের প্রশস্তি রচনা করছেন, 
চিন্তার স্ববিরোধ সম্পর্কে উদাসীন বা অচেতন হয়ে রয়েছেন। আমি মনে করি-_ সুশিক্ষিত অথচ কোনে! 
জীবনদর্শন গড়ে ওঠে নি এব চেয়ে ম্ববিরোধ আর কিছুই হতে পারে না। আরো একটু বিস্তারিতভাবে 
বক্তবাটিকে উপস্থাপিত করা যাক। সব জ্ঞানের মৃলাধার হল দর্শন, কারণ সব জ্ঞানের সত্যতা! শেষ পর্যন্ত 
দর্শনের উপরে নির্ভর করে। জগৎ ও জীবন ব্যাখ্যা দর্শনদাপেক্ষ এ কথ! আমরা জানি ও মানি, কিন্তু ত| 
সত্বেও আমরা দর্শন নিয়ে মাথা ঘাষাতে চাইনে, দর্শনকে এড়িয়ে যেতে চাই__-অথচ তা অসম্ভব আমর! 
মানি__কর্শনের মৌলিক আলোচ্য বিষয্-_বস্তজগতের সঙ্গে চৈতন্তের সম্পর্ক । সম্পর্কের ধারণাকে মৌলিক 
বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এই ধারণার উপরে দর্শনের অন্তান্ত সমস্কা দাড়িয়ে আছে৷ জগতের মূলে এঁক্য 
আছে কিনা জগতের উৎপত্তি ও বিবর্তনের মূলে যে নিয়ম কাজ করছে তার প্রকৃতি কি, জ্ঞানের দ্বরূপ কি, 
কি ভাবে জগঠের জান হয়, জ্ঞান সম্ভব কি না, সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে, তা কোন 
নিয়মে ঘটছে, ভ্তারনীতি ধর্মাধর্মবোধের মূল fefe কি-_এই সব নানা সমন্তার শেষ সমাধান নির্ভর করছে 
বস্ধজগতের ও চৈতন্তজগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি ধারণা করা হয় ভার উপরে। বস্তু আগে না চেতনা 
আগে, বন্ধ থেকে চেতনার উত্তব অথবা চেতনা থেকে বস্তুর উদ্তব_এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার উপরে 
দার্শনিক দৃষ্টির বৈশিষ্টা নির্ভর করে । একদিকে ঈশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অন্দিকে বস্তুবাদী দৃঠিভঙ্গি-_-এ দুয়ের wa 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আমছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বন্ধবাদী চিন্ত! গ্রাধান্ত লাভ করেছে, 
বস্তজগতের ও চৈতন্তজগতের একা আজ অবশ্ব স্বীকার্ধ হয়ে দাড়িয়েছে এবং অতি প্রাকতবাদ আজ 
অবৈজ্ঞানিক চিস্তা বলে উপেক্ষিত হয়ে আছে । কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি--আমাদের মতো! শিক্ষিতর! 
এই দুই দার্শনিক দুষ্টভঙ্ষির বৈপরীত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত নই ; আমাদের চিন্তার কোনো শঙ্খল! 
বা সঙ্গতি নেই, আমরা মূখে বিজ্ঞানের ভক্ত কিন্ত মনে মনে ধর্মদর্শনের বিধিনিষেধকে শিরোধার্ধ ক'রে থাকি। 
অবশ্য এই অবস্থার WO দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা । শিক্ষাধিনায়কদের নিজেদেরই মধ্যে এই ম্ববিরোধ . 
রয়েছে। ভারা বক্তৃতায় বৈজ্ঞানিক vibe প্রশস্তি করেন, বিজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করেন কিন্তু শিক্ষণীয় 
বিষয় নির্ধারণের সময়ে প্রাচীন সংস্কারকে-_দেবদেবীতে aj অতিপ্রাকৃতসত্বা় বিশ্বাসকে ঈশ্বর মহিমাকে, সাধু 
সম্ভদের অলৌকিক কাহিনীকে অগ্রাধিকার fecu থাকেন । একদিকে ঘরে নানা দেবদেবীর পূজা, বাইরে 
সার্বজনীন ধর্মোংসব, প্রত্যেক আচারে-অনুষ্ঠানে দেবদেবীর আরাধনা, অন্তদিকে পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়ে 
অবৈজ্ঞানিক ধারণার সঞ্চার এমত প্রতিকূল অবস্থায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে কেমন ক'রে? 
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ঘরে-বাইরে বিজ্ঞানবিরোধী তথা মতাবিরোধী প্রচার বা feng চললে বৈজ্ঞানিক বা বস্ববাদী সংস্কার মনে 
বন্ধমূল হবে কেমন ক'রে? দুর্তাগোরই কথা আমাদের দেশের শিক্ষাধিনায়কদের মধোও 3 few দ্বিধা- 
Regi তাদের মুখের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই । তাদের কথা মুখের কথা যার, 
ব্যক্তিত্বের গভীর স্তরের সঙ্গে সে কথার কোনে যোগ নেই । তাঁরা হয়তো বিজ্ঞানের নাম করা অধ্যাপক 
বা গবেষক, বহু TA মুখস্থ করেছেন, বহু গ্রন্থ পাঠ করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কার পাক! 
হয়নি ব'লে বৈজ্ঞানিক-সহা ও ব্যক্ৰি-সত্ব৷ সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন প্রকোষ্টে বাস করছে! বাইরের aata তার! 
বৈজ্ঞানিক, কিন্ত ভিতরের সততায় তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশ্বাসে আস্থাবান। সরষের মধ্যে ভূত থাকলে 
ভূত তাড়াবে কি দিয়ে? অতিপ্রাকৃতবাদ-ন্ডিন্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে হলে যে বৈপ্লবিক 
উদ্ভোগ কর! দরকার, তা এই ধরনের fase ব্যক্তিত্ব শিক্ষাধনাঃকরা করতে পারবেন বলে আমি আলে 
করে না। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে প্রাচীন সংস্কৃতির ভিত বদল করতে হলে, জোর কবে 
কোনো বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, যে বিশ্বাসের উপরে প্রাচীন সংস্কৃতি দাড়িয়ে আছে সেই 
বিশ্বাসের অসারতা এখনও প্রচার ক'রে জনসাধারণের মনকে এ বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে হবে, 
এ বিশ্বাসের জোর কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বাপ থেকে মনকে বিমুখ ক'রে তুলতে হবে__এ কাজ সুষ্ঠভাবে 
করতে হলে পাঠশালা থেকে শিশুর মনকে বৈজ্ঞানিক সংস্কারে সংস্কৃত ক'রে তুলতে হবে। 

TA কলেজে পাঠ্যবস্ত এমনভাবে নির্বাচিত করতে হবে যা পড়লে অতি প্রারুতসত্তায় অর্থাৎ ঈশ্বর 
বা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস হেয় হয়ে পড়বে, দেহ ও আত্মার সম্পর্কে সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা এবং এ 
ধারণায় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আচার-অনুষ্ঠান অবৈজ্ঞানিক তথা অসত্য বলে মনে হবে। এইভাবে মন 
নিয়স্ত্রিত ক'রে ক'রে প্রাচীন বিশ্বাসের ও সংস্কৃতির উচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং তার জায়গায় নতুন সত্যবোধ 
ও সংস্কৃতিকে স্থাপিত করতে হবে । এ বিষয়ে যেমন কোনো সন্দেহ নেই যে, যেখানে অধিকাংশ লোক 
অশিক্ষার অন্ধকারে লিমজ্জিত এবং তথাকথিত শিক্ষিতরাঁও পূর্ণ শিক্ষা পায় না, সেখানে কুসংস্কারের 
আধিপত্য খুবই বেশি থাকে, যুক্তি বিচারের চেয়ে অন্ধ আবেগের প্রাধান্য খুবই বেশি, তেষনি এও খুব সত্য 
যে মেখানে রাষ্ট্রনায়কদের এবং শিক্ষাধিনায়কদের দায়িত্বের সীমা নেই, কারণ জাতির সত্যবোধ ও 
শিববোধকে উন্নত করতে, জাতিকে প্ররুত সত্যে দীক্ষিত করতে নতুন নীতিবোধ জাতির মনে সঞ্চারিত 
করতে জাতির চিন্তা, বাক্য ও আচরণের মধ সঙ্গতি স্বাপন ক'রে জাতিকে চরিত্রবান ক'রে তুলতে তাদের 
আরো! বেশি উদ্যোগী হতে হবে । আরো বেশি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । 

এর wn পারিবারিক সামাজিক পরিবেশকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে পুরানো 
বিশ্বাস ক্ষয় পেয়ে যায়- এবং নতুন বিশ্বাস বলবান হয়ে ওঠে। এই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে 
একমাত্র শিক্ষা, তবে যে শিক্ষা বর্তমানে চলছে সে শিক্ষা নয়। আমি যে শিক্ষার কথা বলছি সে শিক্ষার 
প্রাথমিক কর্তব্য হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা তথা বস্তুবাদী দর্শনের সিদ্ধান্ত অসুসিদ্ধাস্ত সম্বন্ধে 
শিক্ষার্থীকে সচেতন ক'রে তোলা, ন্বমূলক quar কিভাবে প্রকৃতিতে ও সমাজজীবনে ক্রিয়াশীল রয়েছে, 
আর্থ নৈতিক ভিত্তির উপরে কিডাবে সাংস্কৃতিক প্রকোষ্ঠ, দার্শনিক চিন্তা, সামাজিক বিধিনিষেধ, শিল্পকলা 
প্রভৃতি গড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া, বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিভাবে বন্তবাদী দর্শনকে সমর্থন 
করছে, বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান কিভাবে সমাজবিবর্তনের i aF ব্যাখ্যা ও নির্দেশাহিত ক'রে চলেছে 
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এই সব পরিষ্কার ক'রে শিক্ষার্থীর মনে ধরিয়ে দেওয়া এবং এই সব জ্ঞানের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর জগৎ ও 
জীবন-সন্বন্ধীয় ধারণাকে পরিচ্ছন্ন ক'রে তোলা তথা শিক্ষার্থীর সংগৃহীত তথারাজিকে স্থসঙ্গত জানতঙ্তে 
পরিণত করা | 

শিক্ষা ব্যবস্থা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন কবে আসবে এবং কে আনবেন জানি নে, তবে এটুকু 
আমি ভালোভাবেই জান- হ্বামাদের মতো চরিত্রহীন (চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যাদের সঙ্গতি নেই, সতা- 
বোধকে হারা কর্মে বূপাস্তর্রিত করেন না, তাদেরই আমি চণ্রত্রহীন বলছি ) শিক্ষক ও শিক্ষাধিনায়করা এই 
পরিবর্তন আনতে পারবেন না এবং পারবেন না এই কারণেই যে পুরোনো সংস্কার আমাদের মেরুমজ্জার সঙ্গে 
মিশে আছে, পর্রবর্তন ঘটাতে সেই সব WD বাথায় টন টন ক'রে €ঠে। এ তৌ খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু 
যে কাজ অন্ত সহঙ্গ সাধ্য সেটুকু করতেও আমাদের শিক্ষাধিনায়দের কুগার শেষ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে 


সব্তকারী বেসরকারী বিভাগ এখনও আমরা পবিত্র ব'লে যনে ক'রে থাকি, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্টানকে একই 


নিয়মের অধীন করতে মনে ধাক্কা! লাগে-_ব্রিটিশ-আমলেহ বিধিবাবস্থার প্রতি ামাদের এমনই মোহ মিশ্রিত 


শ্রন্ধা রয়েছে যে, তার পরিবর্তন করতে মনে অনেক কিন্তু উপস্থিত হয়। আগেই বলেছি-_-এ সবই ' 


চবিত্রহীনতার বা বাক্কিত্বের অভাবের লক্ষণ । যেমন নাটকে, তেমনি সামাজিক জীবনেও, কাজের ভিতর 
দিয়েই চরিত্র বাক্ত হয় । আমাদের শিক্ষাধিনায়কদের মধ্যে চিন্তা আছে, বচন আছে, কিন্তু কাজ নেই। 

আমাদের অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ক এবং শিক্ষানায়ক শেক্সপীয়রের হামলেট-চরিত্র সংকল্প করেন বার 
বার, কিন্ত সংকল্পকে কার্ধে পরিণত করতে ইতস্তত: করতে করতেই সময় কাটিয়ে দেন! তাই সব কিছুর 
জন্যেই চাই__-কাজের wie" যিনি শুন RER করবেন না, মুখে বড় বড় কথাই বলবেন না, চিন্তাকে কাজে 
SAAS করবেন । CH যাই হোক, আমি যে কথা বলতে চেষ্টা করেছি সে এই যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
ঘটাতে গেলে প্রথমেই নজর দিতে হবে শিক্ষাব্যবস্থার দিকে_সেখানে দৃঢ় চিত্তে পরিবর্তন আনতে হবে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নতুন সংস্কার সঞ্চারিত করার বলিষ্ঠ উপায়ে পরিণত করতে হবে । বলা বাহুলা তা 
করা সম্ভব হবে এমন সব শিক্ষাধিনায়ক এবং শিক্ষক ছারা ধারা চিন্তায় প্রগতিশীল এবং বস্তবাদী জীবন 
দর্শনে বিশ্বাসী । 

অনেকেরই মনে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, আমি ষেন বলতে চাইছি এ অবস্থাটি শুধু আমাদেরই 
দেশে আছে, অন্ত দেশে নেই-__না' আমার বক্তব্য তা নয়। আমার বক্তব্য এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন 
মানবগোর্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য যতই থাক, এক বিষয়ে সকলেরই মধ্যে একা আছে এবং সেই 
বিষস্টি এই যে সব গোষ্ঠীর সংস্কৃতিই অতিপ্রাকৃতদত্তায় বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে গড়ে উঠেছে, এখনও 
শতিপ্রাকৃতবাদী ধর্মদর্শনের খোলস থেকে মুক্ত হতে পাবেন নি এবং এখনও সব গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে 
«dca প্রভাব অব্যাহত হয়ে বয়েছে। বিম্ময়ের কথ। হলেও সত্য- বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্বেও, 
agat দর্শনের এত প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্বেও, কোনো দেশেই ধর্মান্ুশাঁসন-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি 
প্রতিষ্ঠালাভ করে নি, এখনও সংস্কৃতিকে ধর্মান্থশাসনের আওতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা দেখ! যাচ্ছে না | 

সংস্কৃতিকে বিজ্ঞান বা uam ভিত্তিক করতে হলে কি কি করতে হবে সে বিষয়ে সংক্ষেপে 
দুএকটি কথা ব'লে প্রবন্ধের উপসংহার করব। আশ।| করি এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি তা থেকে 


অনেকেই নিদ্ধাম্তগুলি অনুমান করতে পারছেন। 


স্পা ~. 


সংস্কৃতি : অতিপ্রাকৃতবাদভিত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ৩০৯ 

বস্তুবাদী ব1 বিজ্ঞানবাদী দর্শন গ্রহণ করার তাৎপর্য সংক্ষেপে এই 

ক) অতিগ্রারুতসত্তায় অর্থাৎ তরঙ্গে ঈশ্বরে দেবদেবীতে এবং বস্থনিরপেক্ষ চৈতন্তের অন্তিত্তে 
বিশ্বাস না FT] | 

খ) অতিপ্রারূত সন্তাকে__হুি-স্থিতিলয়ের কর্তা ব'লে মনে না করা, গতিশীল প্ররুতিকে পরম 
ও প্রাথমিক সত্ব হিলাবে গণা করা এবং চৈতন্থাকে মনন সমর্থ বস্তুর ক্রিয়া বলে মনে করা |! 

s) আঅতিপ্রাক্ৃত সত্তাকে স্তবস্ত্রতি পূজার্চন| দিয়ে তুষ্ট করা যায়, তুঃ করতে পারলে মনস্কামনা 
সিদ্ধ হর, জীবন থেকে অমঙ্গল প্রবীহৃত হয়, জীবন মঙ্গলময় হয়ে VSI $3 ন! করলে দেবতার কোপে 
জীবনে SIFA ঘটে এই ধারণাকে মিথ্যা ব'লে বর্জন করা | 





ঘ) এই ধারণার সংস্কারের উপরে নির্ভর ক'রে সব সামাজিক আচাব-অনুষ্ঠান থেকে দেবদেবীর 
পৃজার্চনাকে বাদ দেওয়া, দেবদেবীর পৃজানুষ্টান বন্ধ ক'রে দেওয়া, তৎপারবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক 
উৎসব প্রবর্তন কর! তথা সামাজিকের আবেগ সম্ভোগের : হজ বাসনা চরিতার্থ করার বন্দোবস্ত করা । 

ও) অতিপ্রারুতসত্তায় বিশ্বাসের বা আধ্যাত্মিক মূলোর উপরে নির্ভর ক'রে যে সমস্ত আশ্রয় ব! 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলি জনসাধারণের সহানুভূতি ও প্রশ্রয় যাতে না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, 
সেগুলিকে ধীরে ধীরে অকেজো ক'রে তুলে স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া ! 

চ) বস্তনিরপেক্ষ চৈতম্যের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি দেহনিরপেক্ষ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
অসম্ভব-_-এই ধারণার উপরে দাড়িয়ে _অস্ত্যে্িক্রিয়ার অনুষ্ঠান থেকে পিণ্ডোদক প্রদান প্রভৃতি বাদ দেওয়া 
এবং শ্রাঙ্ধানুষ্টান বর্জন করা | মুত পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধাসহকারে ম্মরণ করা এক কথা আর মুতের আত্মাকে 
পিও ও জল খাইয়ে তৃপ্ত করার চেষ্টা, মৃতকে বৈতরনী নদী পার করানোর জন্য বিধিব্যবস্থা করা__সম্পূর্ণ 
ভিন্ন কথা অতি ছেলেমাঙুষি কল্পনা । 

ছ) মৃত দেহের সৎকার করবার জন্য নানা ধর্মে নানা বিধান রয়েছে । ধর্ম দার্শনিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে না দেখলে, সমস্যাটি আসলে মৃত দেহটিকে নষ্ট ক'রে ফেলার স্মন্যা । বৈদ্যুতিক যুগে__মৃত দেহটিকে 
বৈছ্যাতিক চুল্লীতে পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত আর কিছুই হতে পারে না । কবরে কবরে 
মৃতের! যদি জমি দখল ক'রে থাকে তবে জীবিতের জমিতে টান পড়বেই পড়বে । এই সমস্যার সমাধান 
হতে পারে _বৈজ্ঞানিক সংস্কার নিয়ে মৃত দেহকে বৈদ্যুতিক চুলীতে পুড়িয়ে ফেল্লে। স্তি রক্ষার জন্ত 
কবরের প্রয়োজন আছে এ যুক্তিও আজ অচল, কারণ আলো ক-চিত্রের যুগে স্বতিরক্ষার সর্বোত্তম উপায় 
হচ্ছে আলোক চিত্র বা প্রতিকৃতি রক্ষা করা | 

জ) এই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক স্তরে বা উদ্যোগ পর্বে এই কথাট;ই 
জোরের সঙ্গে প্রচার করতে হবে যে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই, খাছ 
সম্বন্ধে বিধিনিষেধ, বিবাহের বিধিবিধান, মৃতদেহ সৎকার কর! সম্বন্ধে বিধিবিধান পরিবেশের তাগিদে 
এবং সমাজের প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে । এই সব বিধিনিষেধের সঙ্গে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্যের কোনে! সম্পর্ক 
নেই। এই পর্বে সমাজবিধিকে নতুন ক'রে রচনা করতে হবে এবং যারা সামাজিক অনুষ্ঠানে দেবতার 
কৃপা প্রার্থনা করতে চান এবং ধার! দেবদেবীর পূজার্চন| বাদ দিতে চান, উভয় শ্রেণীবই জন্য বিধিবিধান 








ee রবীন্দ্রভারভী পত্রিকা 44 সংখ্যা ৪ 


তৈরি করতে হুবে। খাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত 'ট্যাবু তুলে দিতে হবে এবং অস্তোতিক্রিয়ার অন্ত নানা বিকল্পের 
খবকাশ রাখতে হবে। 

এইভাবে ধীরে ধীরে ধর্মীয় সংস্কারকে দুর্বল ক'রে ক'রে ক্ষীণ ক'রে ফেলতে হবে এবং তার 
জায়গার বৈজ্ঞানিক সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । এই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হলে, বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের 
মধ্যে নানা আচার-অনুষ্ঠানের যে দুর্তেষ্চ প্রাচীর গড়ে উঠেছে তা ভেঙ্গে যাবে, সমগ্র মানবসমাজ তার মৌলিক 
3] We করতে পারবে এবং সামাজিক মাচার-অনুষ্ঠানের প্রকৃত ব্যাখা! জানার পরে মোহমুক্ত 
হয়ে আচরণ করতে পারবে । অতিপ্রা্কত সততায় বিশ্বাসের উপরে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা তিরোছিত 
হয়ে যেদিন বৈজ্ঞানিক বা বস্তবাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠালাভ করবে সেইদিনই প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটবে। 


4 





সাধুভাষার ভবিষ্যৎ 
শ্যামস্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মাইকেল তীর বিখ্যাত 'কাশীরাম দাস" সনেটে কাশীরাম দাসের বাংলায় মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে ভগীরখের 
ÉI গঈ1-আনয়নের তুলনা করেছেন। 

কাশীরাম দাসের অনুরূপ সাধন! বাংল! গদ্যের ক্ষেত্রে আজ পর্ধস্ত চলছে বল! যায়। প্রকৃত পক্ষে 
সাহিত্যের বাহন হিসাবে বাংল! গদ্যের ব্যবহার শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তখন থেকে এই দেড় 
শতাধিক বছর ধ'রে বাংল! সাহিত্যমাধকর্দের অনেকেই চেষ্টা ক'রে চলেছেন বাংল! গন্য যাতে অপেক্ষাকৃত 
সহজ হয়, যাতে আরও বেশি লোক বাংল! ভাষায় লিখন-পঠনে Gurt পান্ন। সংস্কৃত থেকে বাংলা গদ্ভের 
রূপরীতি এসেছিল, প্রথম অবস্থায় স্বভাবতই বাংলা গদ্য সংস্কৃত নির্ভর fus জনসাধারণের পক্ষে 
সহজবোধ্য চলিত বাংলায় লিখলে ধর্মপ্রচারের অধিকতর স্থবিধা হবে, এইজন্ত খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কথ্য 
ভাষায় লেখার দিকে একটু আগ্রহ হয়ত ছিল, উইলিয়ম কেরীর “কথোপকখন'এ ( ১৮০১) এই আগ্রহের 
কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়, কিন্ত তবু বাংলা গদ্যের আদিযুগে সাধারণভাবে সংস্কৃত নির্ভরতা! কত বেশি ছিল 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্িতমণ্ডলীর সবচেয়ে শক্তিমান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা! পড়লে ত! 
সম্যক বোঝা যাবে। কিন্তু এই সংস্কত-নির্ভরতা! সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেষুগের সংস্কৃত- 
অনুরাগী পণ্ডিতেরা বাংল! গঞ্চরচনার যে মহৎ প্রয়াস করেছিলেন তাতে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের সাধনার 
ধারাই অনুস্থত হয়েছে । এর পর যত দিন গেছে বাংলা ভাষাকে অধিকতর সংখ্যক লোকের বোধগম্য ও 
গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলবার আগে রচনারীতিতে দৃঢমূল হয়েছে। সংস্কৃত থেকে উদ্ভৃত ভাষা সংস্কত-রীতি 
অনুসরণ ক'রে গড়ে উঠেছিল ব'লে সংস্কৃত ব্যাকরণ বা রূচনাশৈলীর প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই তার উপর 
পড়েছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত এই প্রভাবের ইতিহাস বলতে গেলে ক্রমক্ষয়ের দিকেই রয়েছে । সরলীকরণের 
এই আগ্রহে এবং বিদেশী সংসর্গে বাংল! ভাষায় বহুসংখ্যক বিদেশী শব্দের অস্তভূ fece বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে সাহিত্যে চলিত ভাষার উদ্ভব gai আজ চলিত ভাষার জনপ্রিয়তাও এত বেশি হয়েছে যে, 
সাধু বাংলার equ সম্পর্কে কারও কারও মনে শঙ্কা জেগেছে । বলা বাহুল্য, চলিত ভাষার অগ্রগতি 
ভাষাকে সহজ, সরল করবার, প্রয়োজন মেটাবার বাহন হিসাবে অধিকতর উপযোগী ক'রে তোলবার বিগত 
দেড় শতাবীব্যাপী অবিরাম চেষ্টার ধারাই qua ক'রে চলেছে । অবশ্য এই চলিত-ভাষার বিপরীতে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ ও রচনারীতির সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক বজায় রেখে সাধু বাংলা-গগরীতির মর্ধাদা বাচিয়ে রাখবার 
যে প্রয়াস চলে আসছে, তার ইতিহাসও সাহিত্য-সাফল্যের হিমাবে কম উজ্জল নয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের 
৮ই মে 'সবৃজপত্র' বেরোয়, এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে সাধু বাংলার স্থলে চলিত 
বাংলাকে সাহিত্যের বাহন করবার জোরালো আন্দোলন শুরু হয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অকুষ্ঠিত সক্রিয় 
সমর্থন জানান এই নূতন রচনারীতিকে | তবু বাংলা সাছিতা চলিত ভাষাকে কখনও পুরোপুরি গ্রহণ 
করে নি, এখনও qu শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত লেখক সাধুভাবায় নিষ্ঠার সঙ্গে লাহিত্যচর্চা ক'রে চলেছেন। 


আগেই বলা হয়েছে, সাধু বাংলার ইত্তিহাসকেও সরলীকরণের ইতিহাস qu] চলে । 
৪ 





৩০৮ | রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 

সংস্কৃত আনুগত্য থেকে বাংলা ay মুক্তি দেবার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটু 
ব্যাপকভাবে দেখা যায়। প্যারীচাদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'এ ( ১৮৫৮ ) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 
‘হছতোম প্যাচার ARTA (১৮৬২) কথ্য ভাষায় গম্ভরচনার চেষ্টা করেন। সে যুগের হিসাবে এ চেষ্ট 
কত বিপ্পবাত্মক, পরবর্তী কালের বিরাট প্রতিভাবান বক্ধিমচন্দ্রের সাধুভাষার সরলীকরণের প্রয়াসে 
দ্বারকানাথ বিভাতৃষণ, রামনাথ প্যায়রত্বের মতো খ্যাতিমান বিহজ্জনের প্রয়াসে বাধাদানই তার নজীর | 
যাই হোক, ‘আলালী’ বা ‘ছতোমী’ ভাষা টিকলো না, পরবর্তী সাহিত্যিকদের দ্বারা অমুন্থত হ'ল না, 
এর কারণ বোধ হয় এই ভাষা এ্রতিহাসিক ধারার সঙ্গে বিযুক্ত এবং অস্বাভাবিক ইতর শ্রেণীর । হুতোমী' 
ভাষা “আলালী* ভাষার চেয়ে ভালো, কিন্ত সাহিত্যসমাট বঞ্ধিমচন্দ্র ‘হুতোমী’ ভাষার বিরূপতা করে 
একে দরিদ্র ও অন্ুন্দর বলেছেন, যেখানে হতোমী ভাষা অশ্লীল নয় সেখানে তা si ure ME বলে কঠোর 
মন্তব্য করেছেন। 

কথ্য ভাষায় সাহিত্যরচনার চেষ্টা এর পর এখানে ওখানে যা হ'ল তা বাংল! সাহিত্যের 
ব্যাপকতার নিরিখে নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর, ধর্তবোর মধ্যে আনা যায় না। সংস্কতান্থগত সাধুভাষাই বাংলা 
গন্ধের ভাষা হয়ে রইল, তবে আগেই বলা হয়েছে, লেখকেরা চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে এ ভাষার সংস্কৃত 
ব্যাকরণের ও শব্দভারের চাপ কমে ধায়, সাধারণ RA যাতে বিষয়বস্তুর মর্মোপলন্ধি ও রদ গ্রহণ আরও 
বেশি ক'রে করতে পারে। কথাভাষা নানা অঞ্চলে নানা রকমের, তার মধ্যে সার্বজনীনতা সৃষ্টি অত্যস্ত 
কঠিন, আঞ্চলিক ভাবাসমূহের মধ্যে মোটামুটি সামপ্তস্ত সাধিত না হ'লে বাংলা সাহিত্যের সত্যকার বাহন 
কথ্যভাষা কি ক'রে হবে? এইজন্ত এরতিহ-আহ্গত্য স্বীকার ক'রে নিয়ে নকলের মেনে নেওয়! কৃষ্টিবেন্দ 
কলিকাতা ও পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলগুলির ভাষাভিত্তিক সাধুভাষায় লেখা চলতে লাগল । আবার নানা স্থানের 
ও নান! শ্রেণীর জনত! অধ্যুষিত কলিকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা হওয়ার wat এর পরলীকরণের দাবি ও ঝৌক 
উত্তরোত্তর বেড়েছে। 

কাজে কাজেই কথ্যভাষায় বাংলা সাহিত্যরচনা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় দেখ্য ভাষাকে সাধুভাষা 
ও কথ্য ভাষাকে চলিত ভাব! ধরে তাদের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন বাংল] গগ্ের ক্ষেত্রে ওঠে না । আজ যা 
আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় তা হ'ল উপরে আলোচিত সাধুভাষা ও চলিতভাষার পারম্পরিক সম্পর্ক এবং 
স্থায়িত্বের প্রয়োজন ও অধিকার নিয়ে। 

বাংলা stg রচনায় এখন সাধুভাষা চলিত ভাষ! ছুই রীতিই পাশাপাশি চলছে । এই চলিত ভাষা 
বর্তমানে প্রচলিত সাধৃভাষারই দরলরুত রূপ, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কারের ভাষার সঙ্গে বর্তমানে 
প্রচলিত সাধুভাষার যে পার্থকা, চলিত ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য সে হিসাবে কম। এখন চলিত 
ভাষা নামে যা চলছে তা মূলত কলিকাতা-সংস্কৃতিরই অবদান। এ ভাষার মূলে ধার একান্ত আগ্রহ, 
সেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নিজের অভ্যন্ত অভিজাত জীবনায়নের সমাস্তরাল-ভাবেই যেন যে গন্ভরীতি 
চালাতে চেয়েছিলেন তা কথ্যহাষার হাল্কাচালের গ্রাম্যতা-বাহ্ল্যযুক্ত, বহুবিধ আঞ্চলিকতার অপরিচিতি 
কণ্টকিত, অপংখা তত্ব-দেনী-বিদেশী শব্দের ভার জর্জরিত ভাষা চালাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, পাহিত্যে 
'্বীকৃত মাজিত ও পরিশীলিত সাধৃভাষা efr মূল সৌরভ তো বটেই, ফুল কাঠামো পর্যন্ত অনেকাংশে 











সাধুভাষার ভবিষ্যৎ ৩০৯ 
বজায় রেখে ব্যাকরণরীতি, প্রকাশভঙ্গি ও শব্দ ব্যবহারের সামান্য পরিবর্তন করে নববিস্তাস সাধন de 
প্রমথ চৌধুরী আশা করতেন এই চলতি গদ্য ভাবপ্রকাশের উন্নততর বাহন হবে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে 
ক্রমোন্নতিীল বাঙালির অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে এবং বাংলা ভাষার শ্বাতগ্রাগত মর্ধাদ! প্রতিষ্ঠায় 
সক্রিয় সাহায্য করবে। তিনি বলেছিলেন বটে, মুখের কথাই জ্রীবন্ত। যতদূর পার! যায়, যে ভাষায় 
কথা কই, মে ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়; কিন্তু ভাবোচ্ছাস কমিয়ে ভাষার সাবল্য 
সম্পাদনের প্রয়াসই তিনি করেছিলেন, সত্যকার মুখের ভাষাকে লেখায় স্থান দিতে তিনি চেষ্টা করেন নি 
বললেই হুয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর aped fece সন্ধিত করেছিলেন, চলিত ভাষায় তিনি নিজে 
প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু তিনিও যে ভাষায় লিখেছেন তা সর্বনাম ক্রিয়াপদের সরলতা সাধনের মধ্যেই 
বহুলাংশে সীমাবদ্ধ, তা মাঞ্জিত এবং সতাকার কথ্যভাষ! থেকে অনেক দূরের জিনিন। 

কথ্যভাষ! বাংলা সাহিত্যের বাহন হবে এ দাবি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথাভাষার মধ্যে সামন্রস্য 
বা সমতা সাধন যতদিন ন! হচ্ছে, অন্তত যতদিন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভাব বা যোগাযোগ প্রসারের 
ফলে পরম্পরের সঙ্গে অধিকতর SUPR ন! হচ্ছে, ততদিন সফল হতে পারে না। ভা হলে ভালো হয়, 
কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার জেলাগত যে ভাষাতাত্বিক কাঠামো এখনও মোটামুটি বজায় আছে 
তাতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। চট্টগ্রামের ভাষা নদীয়ার লোক ক শতাংশ বোঝে? খুলনা 
চব্বিশ পরগনার একেবারে, কাছে কিন্তু কোনো খুলনার গ্রামের লোক যখন 'পুকুরকে "pH, 
“কেটে'কে “কাটে ‘কোথা থেকে'কে “কোহান্দে, “কেমন করে'কে Ur, 'থাকলে'কে থাকলিউ, 
বলে চব্বিশ পরগনার লোক তখন না বুঝে হা ক'রে থাকবেই। নোয়াখালিতে ‘যাইতে পারতাম না, 
বলতে “যেতে পারবো না’ বোঝালে এই ব্যাকরণের কালগত বৈষম্য ঘোচাবার কি ব্যবস্থা হবে? যদি 
স্বধু পশ্চিমবঙ্গের কথা ধর! যায়, মেদিনীপুর জেলার df মহকুমার উড়িয়া ঘে'ষা উপভাষার সঙ্গে 
পাশের জেলা বাকুড়ার সাওতালী মেশ! উপভাষায় পার্থক্যতো কম নয়। তাছাড়া এখন পূর্ববঙ্গ থেকে 
৫০ লক্ষ্যের মতো শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, এদের কথ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে । এ'রা আগে 
বিভিন্ন জেলার লোক ছিলেন, এ'দের নিজেদের মধ্যেই ভাষার যে কত তফাৎ, যে কোনে! পাচমিশালী 
উদ্বান্ত কলোনীতে গেলেই তা বোঝ যায়। তবে এই 34 কলোনীতেই প্রয়োজনের তাগিদে এবং 
অনৈক্যের ছিদ্রপথে কলিকাতা-কেন্দ্রি বাংলা কথ্যভাবার প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। এই এ্রক্যপ্রতিষ্ঠা 
' খুবই ভালো, কিন্তু তা হওয়া কঠিন এইজন্য যে, শরণার্থীরা বহুস্থলে আগেকার জেলাওয়াড়ী, গ্রামওয়াড়ী 
বা বৃহৎ পরিবার হলে সেই পরিবারওয়াড়ী কলোনী গড়ে তুলেছেন, সেখানে অভ্যস্ত, পুরাতন পূর্ববঙ্গের 


* প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্ম-শতবার্ধিকী উপলক্ষ্যে লিখিত “প্রমথ চৌধুরী” শীর্ষক প্রবান্ধে ডক্টর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন--“স্ৃতরাং যে কথ্যরূপের খাটি নমুনা আমরা কেরির 'কখধোপকখন'এ, বা আলালের স্থানে স্থানে বা হতোমের বর্ণনা 
অংশে এমন কি বন্ধিম-উপক্ঠাসের সংলাপে পাই, বীরবলে ভার প্রতিরূপ ছুনিরীক্ষা, হয়ত বা অমিল *"'তিনি সাহিত্যিক 
আদরে এক অভিজাত-সজলিসী মেজাজের প্রবর্তকরূপে পরিচিত হবার capra গৃঢ়ার্থক, বক্র কটাক্ষ বিলাসত তিধক তাবণই 
ভার এই মেজাজের বহিঃপ্রকাশ। তিনি আবেগবিহ্বলতার পরিবর্তে লঘু-করল, পরিহাসচটুল, বিশুদ্ধ মনের «sS দ্বার! 
সাহিত্য ক্ষেত্রের দীর্ঘ এতিহলালিত রসার্ডতা থেকে তাকে বিচারবুদ্ধির কর্ষণভূষিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন | 
(শারদীয় Trs]; ১৩৭৫ ) 





৩১০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখা! ৪ 


স্থানীয় ভাষার ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছেন। এই fef বজায় থাকলে এদের ডাষাবৈচিত্রা ফথাভাষায় 
mks? সম্ভাবনাকে বিলস্বিত করবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে যে সরলীকৃত সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা 
চলছে, wi তারা সাহিতোর বাহন হিসাবে আগেই গ্রহণ করেছেন, সেই ভাষা চলতে থাকলে সমস্যা নেই | 

কাজেই কথ্যভাষার কথা থাক। প্ররুতপক্ষে সাহিতোর বাহনরূপে কথ্যভাবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় এখনও আসে নি। তবে যে চলিত ভাষার কথা এতক্ষণ বলা হ'ল, মনে হয় তার গতি 
প্রতিরুদ্ধ হবে না, বরং উন্নতি এবং প্রসার ঘটবে বা ঘটছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ভার অগ্রগতিতে, ব্যবসা- 
বাণিজা কাজ-কারবারের সম্প্রসারণে এবং সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের বিশ্থৃতিতে বাস্তবজীবনের 
সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নিবিড়তর হচ্ছে, কাজের কথ! ভাবের কথার সঙ্গে পালা দিয়েই সাহিত্যের দরবারে 
নিজের জায়গা ক'রে নিচ্ছে, গতিশীল চলিত ভাষা এই নৃতন যুগমানসের অভিব্যক্তির শক্তিমান বাহন 
ব'লে তার SA উজ্জল । সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও এই ভাষার প্রসারে DIST করেছে। 
কিন্ত চলিত ভাষার এই সম্ভাবনা স্বীকার করেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাধুভাষাকে একেবারে 
স্বান্যত ক'রে বাতিল ক'রে দেবে এমন ক্ষমতা চলতি ভাষার হয় নি, Ha হবে বলেও মনে হয় না। 
অভ্যাস, Seg safe সর্বজনীন স্বীকৃতির প্রশ্ন ছাড়াও উন্নত ভাবপ্রকাশে, শিল্প কলাগত চিত্তসঞ্চালনে 
এখনও সাধুভাষা বলিঠতর ; অলঙ্কৃত সৌন্দর্যের আকর্ষশও রসিকমনের কাছে কম নয়, সে হিসাবে সাধুভাবার 
সৌন্দর্ধ-যাতুর্ব-ওজস্িতার পরীক্ষিত মর্ধাদাই তাকে বাচিয়ে রাখবে, যেমন রেখেছে সবুজপত্রের যুগ থেকে 
আজ fw, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূলতা না হলেও লক্ষণীয় উদাসীন্ত সত্বেও ।. প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 
ভাষায় এখন শাশিয়ে ধার বার কর! আবস্যক', এই ধার বার করা বাড়ানো, বহুমূখী ক'রে বাড়ানো চলিত 
ভাষা চর্চাকারীদের কঠিন সাধনার বিষয়। এই সাধনার পূর্ণ সাফল্যই সাধুভাষাকে সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে 
চিরতরে অন্ততঃ উন্নত ভাবসমৃদ্ধ মহৎ সাহিত্য থেকে সরাতে পাবে। 

এই কারণেই দেখা যায়, সাধুভাষা ও চলিত ভাষা কোনো একটির পক্ষাবলম্বনের চেয়ে রসিক 
পাঠক ভাই এখন রসরৃষ্টিতে উভয় ভাষাকেই সমাদর ক'রে চলেছেন। উভয় ভাষায় লেখা বইই একই 
মর্ধাদায়, একই চাহিদায় এখন বিক্রীত বা পঠিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে এ একটা সুলক্ষণ 
সন্দেহ নেই। বহুকাল আগে সংস্কৃত ঘে'যা পঞ্ডিতী বাংল। ও সাধুবাংলার বিরোধের যুগে কালীপ্রসর 
ঘোষ মহাশয় উভয় বাংল! ভাবাকেই আদরের জিনিস বলেছিলেন, তিনি উভয় ভাষারই সমান্তরাল উন্নতি 
চেয়েছিলেন। এই উদারতা এ যুগেও কাম্য । কোনো আবেগ বা প্রচারের দ্বার! প্রভাবিত না হয়ে 
এবং সাধুভাষা বা চলিত ভাষা কারও সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ না| ক'রে উভয়ের উদ্নতি-সন্ভাবনার 
প্রতিই এখন আশাবাদী মনোযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। 

মোটের উপর এখন সাধুভাষা ও চলিত ভাষা দুইই চলবে । দুইয়ের মিলন বা দুইয়ে মিলে একটি 
ভাষা হয়ে চালু হওয়া যে কাম্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ চেষ্টা সাধুভাষার দিক থেকে বেশি হওয়া 
দরকার সে কথা বলাই বাছুলা। তবে তন্তুব, দেশী, বিদেশী শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ এবং ব্যাকরণের T 
অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মগুলি নস্যাৎ ক'রে দেবার আকাঙ্ষা সম্বন্ধেও চলিত ভাষার লেখকদের সংযম, বিজ 
ও সহনশীলতা দেখাতে হবে । বিদ্যাসাগর বস্থিমচন্দ্রের মতো! মহান লেখকদের সাধুভাষায় রচন| চলিত 
ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে তা ছাত্রছাত্রীদের বা জনসাধারণকে পড়তে বাধ্য করার চেষ্টা শুধু অবৈজ্ঞানিক, 
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অপ্রয়োজনীয় ও অশোভনই নয়, ভাষার ইতিহাসের ও কাঠোমোর দিক থেকে বিপজ্জনক-__এ রকস 
অপপ্রয়াস চলতি ভাষার সমর্থকদের অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। ব্যবহারিক দিক থেকে দাধুভাষার 
সংস্কার ছেড়ে সুবিধার দিকে একটু নজর দিলে সরলীকরণ আপনিই হবে । এতে চলিত ভাবার সঙ্গে 
সামগ্তন্ত সাধিত হবে, ফলে বিরোধের প্রশ্ন কমে যাবে । প্রকৃতপক্ষে এখনই চলিত ভাবার সর্বনামের 
রূপ ‘তার’ বা ‘তাদের’ ‘তাহার’ বা 'তাহাদিগের স্থলে ব্যবহার করলে ক্ষতি কি? 4€ প্রয়োগে এই 
ধরনের সরলীকরণ যে মানিয়ে যায়, এখনই কারও কারও লেখায় তার ইঙ্গিত পাওয়া ঘাচ্ছে। ‘হইতে! 
স্থলে ‘থেকে’, 'অধিক' স্থলে ‘বেশি’, ‘কর্ম' স্থলে 'কাজ', এই ধরনের চলিত ভাষার শব্দ সরলীকরণের 
জন্ত সাধুভাষায় অল্লায়াসেই চালানে! যেতে পারে। অভিশ্রুতি, অপশ্রতি, অপনিহিতি, স্বরসঙ্গতিতে 
স্থানীয় কথ্যভাষার বিবেচনাই বড়, সার্বজনীন সাধুভাষায় এসবের প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই খুব সংহত 
হবে। পলীবাংলায় গ্রাম্যতা, নিরক্ষরতা দ্রুত কমে যাচ্ছে, এখন “দেশী'র স্থলে “দিশি'র মতো শব্দ বিকৃতির 
প্রয়োজন এমনিই কমিয়ে আন! যায় । 








রমা চৌধুরী 
aatan: ব। অবিস্বাবাদ 
অদ্বৈতবেদাভূদর্শন প্রপঞ্চিত সাষ্টতত্বের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে, অন্তান্ত বৈদাস্তিকগণের wf অদ্বৈতবাদিগণও : 
এক্ষেত্রে xw" অনাধিত্ববাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, যা নিয়ে বহু বাগ, বিতগ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্বর চিরকালই চলতে পারে, চিরকালই চঙ্গবে। কিন্তু মোটামুটি কথাটা কি? 
সর্কক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, অনাদিত্ববাদ ব্যতীত যেন আর অন্য কোনো উপায়ই নেই। অদ্বৈতবেদাস্ত- 
দর্শন কেন, অন্তান্ত সকল দর্শনের ক্ষেত্রেই সমস্তা সেই একই--কর্ম থেকে সংসার, সংসার থেকে কর্ম-__কে 
কার আগে, কে কার পরে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন । বীজ আগে, না অঙ্কুর আগে- কে 
বলতে পারে? বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে বীজের সৃষ্টি হচ্ছে । কিন্তু সর্বপ্রথম জগতে একটি বীজই 
ছিল, অথবা অঙ্কুরিই ছিল-_তা কেই বা জালে? 

এক্ষেত্রে অবিদ্যা থেকে জীব, জীব থেকে অবিদ্ায সি হচ্ছে। কিন্ত কে কার আগে কে কার 
পরে--এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন কে? সেজন্তই অগত্যা বলা হয়েছে যে, সংসার অনাদি। 


সংসারের অনাদিত্ববাদ 
এটি কি আমাদের অজ্তারই পরিচায়ক? না, তা নয়, কারণ তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের 
উপায় নেই। 

প্রথমতঃ আমরা দেখেছি যে, সংসারের সৃষ্টিরহস্ত অতি দুর্বোধ্য রহস্য, যার সমাধান আজ পর্যন্ত 
করা যায়নি পারষাধিক দিক থেকে । maa পারমাধিক দিক থেকে স্কি হয় নি, সংসার নেই__এ 
বলা ছাড়া আর উপায় কি? 

ব্যবহারিক দিক থেকে ocv হয়েছে, সংসার আছে । সেজন্য যদি এ দিক থেকেও কোনো! 
ক্রমে আমরা অদবৈতবেদান্তের ঈশ্বরের SIS একজন স্ব কর্তাও সংগ্রহ করতে পারি, তা হলেও এমন 
কি, তারও ক্ষেত্রে যাকে পাশ্চাত্য-দর্শনে বলা হয় 'ক্রিয়েসন্‌ ইন্‌ টাইম’, তা সম্ভবপর নয়। কারণ তিনি 
যখন সমগ্র জগতের একমাত্র কারণ, তখন তিনি [fs জগতের বহু উর্ধে এবং সেজন্য তিনি জগতের 
দেশ-কালাদি সকল সাধারণ নিয়মের অতীত । অতএব তিনি দ্নেশাতীত-কালাতীত। তার কোনো 
কিছুই দেশ-কালের সসীম গঞ্জিতে আবন্ধ নয়-__কারুণ তিনি সসীম জগতের কারণরূপে শ্বয়ং অসীম এক 
সসীম বস্তু অন্ত এক পৃথিবী-তুঙ্য-স্থবিশাল-বিচিত্র সসীম বস্তুর কারণ হতে পারে না I 
Pae অমীম-আনাগি 
সুতরাং অলীম ঈশ্বরের কোনো কিছুই সসীম হতে পারে না । সেজন্য তীর cep কার্ধটিই সসীম বা 
ক্রিয়েসন্‌ ইন্‌ টাইম' হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি যে একটি বিশেষ সময়ে q- করলেন, একটি 
বিশেষ সময় ধরে তা রক্ষা করলেন, তার পর একটি বিশেষ সময়ে তা ধ্বংস ক'রে ফেললেন- _এন্প হতে 
পারে লা। তা হুলে তিনি হয়ে পড়বেন কালাধীন যে কোনে! সাধারণ জনের মতোই । সেজন্য তার 
প্ষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস রূপ কার্য এই ভাবে বিশেষ বিশেষ কালে সংঘটিত হতে পারে না নিশ্চয়ই । 





অধৈতবেদাস্তে স্থিত ৩১৩ 


এই কারণে বলতেই হয় যে অসীম ঈশ্বরের স্টিরূপ কার্ধটিও অসীম-__তার আদি নেই, অস্ত 
নেই ; প্রসারণ নেই, সংকোচন নেই ; পরিবর্তন নেই, পরিবর্ধন নেই; আধিক্য নেই, অল্পতা নেই। 
অতএব তার সি অনাদি-অনন্ত | 
স্থষ্টি-স্থিতি-লয়তেদ অযৌক্তিক 
বস্তুত: নিত্যপূর্ণ ব্রহ্ম স্বভাবতঃই নিবিকার ; এবং নিবিকার ব্র্ধ শ্বভাবতঃই অবশ্থাভেদ রহিত । AAD 
KA ক্ষেত্রে হৃষ্টি-স্থিতি-লয়তেদ অসম্ভব! অধুনা পুনরায় সেই একই মূল-তত্বামুযায়ী বলা হচ্ছে CS, 
ঈশ্বর যদি mU করেন ত, সেই aR শাশ্বত, যেহেতু ঈশ্বরও স্বয়ং শাশ্বত । এই কারণে সৃষ্টি অনাদি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুতে হয় অনিবার্-ভাবেই | স্থতরাং জগতের 'অনাদিত্ববাদ আমাদের দিক থেকে 
অজ্ঞতার পরিচায়ক হলেও ঈশ্ববের দিক থেকে এ ব্যতীত আর উপায় কি? 


ঈশ্বরের শরিকাধের অত্যাষ্চধত| 
লতাই যদি cw থাকে তা হলে কি অত্যাশ্চর্য সেই RFT | 

এটিকে একদিকে বলা হচ্ছে “কার্ধ' ; অথচ অন্যদিকে আমরা জানি যে, তা স্বর্ূপ-ভিন্ন, 
স্বরূপ-ব্যতিরিক্ত কিছুই হতে পাবে ন!, যেহেতু তা অসম্ভব | 

পুনরায় এরূপ RFA ত্বারা স্রষ্টার কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না, যেহেতু এমন কি, 
ঈশ্বরও নিবিকার। 

পুনরায় «mt সৃষ্টিকার্য অনার্দি-অনস্ত, যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং অনাদি-সনস্ত, দেশ-কালাতীত, শাশ্বত | 
অতএব তিনি সর্বদাই, নিরবচ্ছিন্নভাবে A ক'রেই চলেছেন_ জগতের E কেবল আছে, লয় নেই ; 
এমন কি, অভিব্যক্তি-অনভিব্যক্তিও নেই, যেহেতু তাও হবে ঈশ্বরের পরিবর্তনের গ্যোতক | 

এরূপে পারমাধিক দিক থেকে ব্রহ্মের কথ! ত বাদই দাও এমন কি ব্যাবহারিক দিক থেকেও 
ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তার স্যতিকার্ঘটি একটি দুর্বোধ্য ঘটনা, একটি KE রহস্য, একটি দুরপনেয় AT, যা 
রামান্জাদির মতবাদ আলোচনা কালে RÈ হয়। 

সত্যই যদি «bero স্বরূপ-ভিন্ন, স্বরূপ-ব্যতিরিক্ত কিছুই ন! হয়; যদ্ধি তার দ্বারা ঈশ্বরের 
কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়) যদি তা শ্বরূপতুল্য শাশ্বত হয়-_তা হলে তাকে আর একটি ভিন্ন 
নাম দিয়ে, TAA থেকে স্বতগ্র একটি ww বল্বার প্রয়োজনই বা কি? তা হলে কেবলমাত্র 'ম্বরূপের' কথ! 
বলেই শেষ ক'রে দেওয়া হচ্ছে না কেন অকারণে তার উপরে 'কার্ধের' কথা উত্থাপিত না করে? বস্তুতঃ 
এরূপ “কাধ ত ম্বরূপেরই স্বরূপ । তা হলে ঈশ্বরকেও কেবল-্বরূণ-স্বর্বস্ব ও নিক্ষিয় রূপে গ্রহণ করা 
হচ্ছে না কেন? এর উত্তর কি? 
amm, ঈশ্বর ও জীবের দিক থেকে vitas 


তিনটি দিক থেকে দর্শনশাস্তের এই pige সমস্যাটির বিষয়ে চিন্তা করা! যায়__ত্রদ্মের দিক থেকে a] 
পারমাথিক দিক থেকে; ঈশ্বরের দিক থেকে qp ব্যবহারিক কারণের দিক থেকে; জীবের দিক থেকে 
বা ব্যবহারিক কার্ধের দিক থেকে i 





৩১৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্য! ৪ 
FC দিক থেকে rSv £ এক তদ্ববাদ 

দ্ধের দিক থেকে বা পারমাথিক দিক থেকে, সৃষ্টির কোনোরূপ প্রশ্নই নেই যেহেতু, ব্রদ্ধ-নিবিশেষ 
নিবিকাক ও fafta | সেজন্য সেই দিক থেকে একমাত্র একতত্ববাদই amd i 


ঈশ্বরের দিক থেকে সৃষ্টিতত্ব : মারাবাদ 
ঈশ্বরের দিক থেকে বা বাবহারিক দিক থেকে সৃষ্টকার্ধ সতা বলেই বোধ হয়, সৃষ্ট জীবজগৎও ঠিক তাই। 
সেজন্ত এই দিক থেকে ঈশ্বরকে সবিশেষ, AAI ও সক্রিয় বলে গ্রহণ করা হয়। 
ঈশ্বর-কর্তৃতবের scias; 
তা না হয় করাই হল। কিন্ত তাতে আমাদের লাভ কি? কারণ এই ব্যবহারিক দিকের ঈশ্বরকেও 
ত কেউ কোনোদিন সসীম, সবিকার ও অপূর্ণ বলেন কি__যেহেতু সসীম, সবিকার ও অপূর্ণ ni 
জগতের স্িকর্তা হতেই পারেন না। অতএব এই ব্যবহারিক দিকের ঈশ্বরকেও সকলেই অসীম, 
নিবিকার ও নিত্যপূর্ণ বলেই গ্রহণ করেছেন। আমরা দেখেছি Cu, পারমাধিক ব্রন্ষের কথা ত দূরে থাকুক, 
এমন কি এরূপ ব্যবহারিক ঈশ্বরেরও পক্ষে A- কর! সম্ভবপর হপ্প না; যেহেতু ACH ক্ষেত্রে যেরূপ, 
ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সেরূপ, সেই একই প্রশ্ন উঠে__নিবিকার ব্রদ্ধের ন্যায়, নিবিকার ঈশ্বরের পক্ষেও জীব- 
জগতে পরিণত vex অসম্ভব, কারণ ‘পরিণামের’ অর্থ ই হল “বিকার' ; নিত্যপূর্ণ ব্রদ্ধের wm, নিত্যপূর্ণ 
ঈশ্বরও কেন R করবেন ইত্যা্দি। আমরা দেখেছি যে, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
লীলাবাদান্ুমারে সম্ভবপর হলেও, প্রথম প্রশ্নের কোনো উত্তর CAF | 

সেজন্ত ব্যবহারিক ঈশ্বরের দিক থেকেও হৃষ্টিকার্ধটির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সমান অসপ্তব, যা একটু 
উপরেই বলা হুল। ত্রিতত্ববানী রামান্ুজ-নিম্বার্কাদিকেও সেজন্ত এই একই বিপদের সন্মুখীন হতে হয়, 
কারণ তারাও FÉ ঈশ্বরকে সওণ-সবিশেষ বলে গ্রহণ করলেও সসীম সবিকার-সম্পূর্ণ বলে ত কোনো- 
ক্রমেই গ্রহণ করেন নি, করতে পারেন নি। কিন্তু যখন সবিকারিত্ব স্বীকার না করলে, জগৎ-অষ্ট স্ব 
কোলোরূপেই ব্যাখ্যা করা ধায় না, তখন তারাও বয়ে গেলেন যে তিজিরে, সেই তিমিরেই চিরকাল। 

সেজন্য ব্যবহারিক ঈশ্বরের দিক থেকেও শেষ পর্যন্ত টি নেই। এই মহাতত্বটিই WIES হয়েছে 
অদ্বৈতবেঢান্ভের অভিনব 'মায়াবাদে' | 
মার়াবাদের মূল কথ। 
আমরা জানি যে, অইৈতবেদান্ত-র্শনে 'মায়াবাদ' সম্বন্ধে বহু নুক্মাতিসুন্ম প্রপঞ্চনা-আলোচনা-অব্ধারণাদি 
রয়েছে। সেই সব বাদ দিয়ে 'মায়াবাদের' মর্মার্থ কি হয়ে দাড়ায়? তা হুল এই যে, যা একটু 
উপরেই বলা হুল, এমন কি ব্যবহারিক দিক থেকেও সৃষ্টি নেই । এই দিক থেকেও আমরা দেখেছি যে, 
সি হয়েছে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়; কিন্তু সৃষ্টি কার্যটি যুক্তিমূলক স্যায়সঙ্গত, দর্শনসশ্মত ভাবে, 
ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা কর] মাত্রই, সেই একই্‌ অসঙ্গতির উদয় হয় অনিবার্ধ ভাবেই | 

লেজন্তই শঙ্কর বলেছেন যে, ঈশ্বর একজন মহামায়াবী অথবা মায়োপাধি-বিশিষ্ট ব্রদ্ধই ঈশ্বর I 
এর অর্থ হল এই যে, একজন শক্তিসম্পন্ন মায়াবী যেরূপ তার মায়ারূপ বিশেষ শক্তি দ্বারা আকাশচারী পুরুষ 
প্রভৃতি এরূপ বন্ধ সৃষ্টি করেন, যা আপাতদৃষ্টিতে সত্য হলেও, প্রকৃত পক্ষে তা নয় একেবারেই, ঈশ্বরও 





অইৈতবেদান্তে স্থষ্টিতত্ব ve 


ঠিক সেরূপ মায়ার সাহায্যে যেন জীবজগৎ c£ করেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা তিনি করতেই পারেন 
না। এরূপ আপাতদৃষ্টিতে সত্য অথচ প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বস্ত সৃষ্টির শক্তির নামই হল “মায়া! | 

রামান্থজ-নিম্বার্কাদি জিতত্ববাদিগণ এই কথা ত প্রায় স্বীকার ক'রেই নিয়েছেন, যখন তারা 
বলেছেন যে, মায়া হল অঘটন-ঘটন-পটায়সী অথবা ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য অচিস্তনীয়া অনির্বচনীয়! "fe । 
এই শক্তিবলেই ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সব কিছুই করতে সমর্থ ; এই শক্তিবলেই তিনি জীবজগতের SB 
এই শক্তিবলেই তিনি জীবজগতে পরিণত, পরিবতিত হয়েও "rx শাশ্বতকাল অপরিণত ও অপরিবতিত ; 
এই শক্তিবলেই তিনি হাষ্ট-স্থিতি-প্রলয়রূপ কালে সংঘটিত অবস্থাত্রয়ের জনক হয়েও, শ্বয়ং কালাতীত। 
কিন্তু কি ভাবে? এর উত্তর নেই, ব্রিতব্ববাদী, পরিণামবাদী, জগ্সত্যত্ববাদী বৈদাস্তিকগণেরও মুখে। 
তা হলে আর উপায় কি? 

এই ভাবে ব্যবহারিক দিক থেকেও বলতে হলে যে ঈশ্বর ভার মায়াশক্তির সাহায্যে একটি 
আপাতদৃষ্টিতে সত্য অথচ প্ররুতপক্ষে মিথ্যা সংসারের যেন সৃষ্টি করেন। এইটিই হল 'মায়াবাধ”। 

কিন্ত কেন? কিন্তু কি কারে? মায়া pa কোথা থেকে? মায়” আসাতে 3093 
“একমেবাদিতীয়ম, অবস্থার ব্যাঘাত হুল, কি, না? বারে বারে সেই একই মহাপ্রশ্নের, সেই একই মূলীভুত 
প্রশ্নের, সেই একই কঠিনতম প্রশ্নের সন্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে | এর উত্তর কি? 


জীবের দিক থেকে Reti: অজ্ঞানবাদ 
জীব সাংসারিক জীব; জগৎও সাংসারিক জগৎ। ‘সাংসারিক’ শব্দের উল্লেখ এক্ষেত্রে বিশেষ করেই 
করা হুল এই জন্যই যে ব্যবহারিক দিক থেকেও, যা উপরেই বলা হল, এমন কি ব্যব্হার্রিক দিক থেকেও, 
জীব্জগৎকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না--পারমাধিক awE বল, আর ব্যবহারিক ঈশ্বরই বল, কারে 
ক্ষেত্রেই ত 3È ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্ভবপরই হচ্ছে না । সেজন্য এমন কি বাবহারিক দিক থেকেও, জীব- 
জগৎ “মিথ” সত্য্ূপে প্রতিভাত অথচ প্ররুতপক্ষে সত্য নয়; যেহেতু এমন কি ব্যবহারিক দিক 
থেকেও ঈশ্বর কোনোক্রমেই জীবজগৎ সত্য জীবজগৎ x করতে পারেন T | 

এই করেণে ব্যবহারিক দিক থেকেও R মিথ্যা এবং সেজন্যই বলা হয়েছে যে, এই দিক 
থেকে VÍ অজ্ঞানেরই ফল far | 

কি আগ্তোপাস্ত অজ্ঞ এই জীব! সে নিজেকে সত্য ভাবে, জগৎকেও সমান সত্য ভাবে, 
ঈশ্বরকেও সমান সত্য ভাবে। এর চেয়ে বেশি অবশ্য তার কাছে আশা করাও অন্যায়; কারণ সে যে 
নিজেই মিথ্যা। এই হুল 'অজ্ঞানবাদ'। 
‘মায়া’ এবং "restos a" মধ প্রভেদ 


ঈশ্বরের মিথ্যাত্ব বোঝাবার জন্য সাধারণতঃ এবং প্রধানত: "NU এই শব্দটি এবং জীবজগতের মিথ্যা 
বোঝাবার জন্ত সাধারণতঃ এবং প্রধানত: ‘অজ্ঞান’ বা ‘অবিদ্যা’ এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভেদ আর কোথায়? সবই ত সেই একই মিথ্যাত্বের লীলা খেলা । মিথ্যা 
ঈশ্বর মিথ্যা মায়াশক্তির সাহায্যে যেন মিথ্যা জীবজগৎ A ক'রে চলেছেন এরং মিথ্যা জীবও যেন fui 
অজ্ঞানের সাহায্যে জীবজগৎকে নত্যরূপেই প্রত্যক্ষ ক'রে চলেছে। 

¢ 








৩১৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


তা হলেও ‘মায়া’ এবং 'অজ্ঞানের' মধ্যে প্রভেদ প্রয়োজন যেহেতু সবই পরিশেষে সমান মিথা। 
হলেও এই মিথ্যার মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। যেমন A পূর্বদিকে উদিত হচ্ছে অথবা চলস্ত ট্রেণের 
বাইরের বৃক্ষ-পর্বতাদি ধাবিত হচ্ছে__এ দেখাও যেরূপ মিথ্যা, segre সর্প অথবা pg ঘরে সর্প দেখাও ঠিক 
তেমনি সমান হিথ্যা। তা সত্বেও প্রথম ভ্রান্তপ্রত্যক্ষের ws কারো উদ্বেগ নেই, যেহেতু তা সার্ধজনীন 
এবং তার বৈজ্ঞানিক কারণ আমরা জানি। দ্বিতীয় ভ্রান্তপ্রত্যক্ষের জন্যও কারো বিশেষ উদ্বেগ নেই, 
যেহেতু তা সার্বজনীন না হলেও বন্ত-আশ্রয়ী ; এবং তার মধ্যে অপ্রক্ৃতিস্বতার কিছুই নেই। তৃতীয় ত্রাস্ত- 
প্রতাক্ষের wu কিন্তু উদ্বেগের সঞ্চার হয়, যেহেতু তা বন্ধ-আশ্রয়ী নয় এবং অপ্রক্ৃতিস্থতারই লক্ষণ । এই 
ভাবে সাংসারিক দিক থেকেও মিথ্যার EER আছে। 

সেজন্যই সব মিথ্যার মধ্যেও মিথা-ঈশ্বর এবং মিখা-জীবজগতের ভেদ করা হয়। 'মায়া' 
এবং ‘অজ্ঞান' এই প্রভেদেরই স্যোতক | এই দিক থেকে *মায়া" ঈশ্বরের শক্তি, ‘অজ্ঞান’ জীবের আবরণ | 
কিন্ত কিমের আবরণ ? 

ফিরে ফিরে আসছে সেই একই মহাপ্রশ্ন, মূলীভৃত প্রশ্ন, যা উপরেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। 
বিবর্তবাদের UE RA 
অছৈতবেদাস্তের মূল স্তম্ভ হল এই সুবিখ্যাত “বিবর্তবাদ* । কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি? 

অধৈতব্দাস্তে এর যে ব্যাখ্যা সাধারণতঃ দেওয়া হয়, সেইদিক থেকে সাধারণতঃ এরূপই বল৷ 
হয় যে, জীবাশ্রিত অজ্ঞান তার আবরণ-শক্তির সাহাযো ব্রন্ধকে ( ঈশ্বর বা জীবকে নয় ) প্রথমে আবৃত ক'রে 
দেয় এবং পরে তার বিক্ষেপ-শক্তি সাহায্যে সেই acu স্থলে (ঈশ্বর বা জীবের স্বলে নয় ) একটি মিথ্যা 
জগতের যেন সৃষ্টি করে। এইচিই হল অধৈতবেদান্তের বিবর্তবাদের সাধারণ ব্যাখ্যা ARA জীবের 
দিক থেকে আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিত্বয়-সমন্বিত অজ্জানই জগত্-ত্রমের কারণ । এরই নাম হুল 'অজ্ঞানবাঁদ" । 

অপরপক্ষে অধৈতবেদান্তে সাধারণতঃ এরূপ বলা হয় যে, মায়া ব্রন্মের (ঈশ্বরের নয় ) 
অমোৎপার্দিকা শক্তি এবং mw ( ঈশ্বর নন ) এই মায়া-কূপ-উপাধিবিশিষ্ট হলেই ‘ঈশ্বর’ নামধারী হন। 
এরই নাম হুল 'মায়াবাদ”। 
অজ্ঞানবাদ কি অযৌক্তিক 
এ বিষয়ে পরবর্তী অদৈতমতবিবোধী দীর্শনিকগণ শত শত ভাবে বলেছেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাততম 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিক রামাহজের 'সপ্তান্থপপত্তির' বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে “সধাম্ৃপপত্তি-খগ্ডন' প্রবন্ধে 
( ‘ববীন্দভারতী পত্রিকা" 44 ৭ সংখ্যা ৩, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ দ্রষ্টব্য )। 
ব্রহ্ম অন্ঞানের আশ্রয় নন 
zw, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই হুল অছৈতবেদাস্ত-মতে সম্ভাব্য বিকল্প । এদের মধ্যে অজ্ঞানের 
আশ্রয় কে? 

প্রথম অধ্ৈত মতবাদ হুল এই- জগৎ অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না। কারণ জগৎ অজড়, 
জ্ঞানহীন এবং সেজন্ত বলাই বাহুল্য তার ক্ষেত্রে অল্লানের কোনোরূপ প্রশ্নই নেই একেবারে । জীব ও 
ঈশ্বর সমভাবে অজ্ঞানের কার্ধ বা ফল। সেজন্ত তারাও অল্গানের আশ্রয় বা কারণ হতে পারেন না। 


n 
CENTRAL LIBRARY 


অদ্বৈতবেদান্তে স্ুষ্টিতত ৩১৭ 
সেজন্য সর্বশেষ বিকল্পটিই গ্রহণ কর! ব্যতীত গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলতেই হয় যে, ব্রক্ষই 
qafa আশ্রম i 

জ্রানন্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের আশ্রয় হবেন-যেহেতু জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বভাবতঃই পরস্পর- 
বিরোধী-_এই অতি ন্যায্য প্রশ্নের উত্তরে এই মতাব্লম্বী অদ্ৈতবাদিগণ বলেছেন যে, এরূপ অজ্ঞান AA 
"Wege জ্ঞানের বিরোধী নয়; চিত্তের বৃদ্ধিজাত বৃত্তি-জ্ঞানেবই মাত্র বিরোধী এবং সেজন্য এরূপ অজ্ঞান 
অনায়াসে জ্ান-ম্বরূপ 08 থাকতে পারে | 

few আমরা বল্ব যে, এ কেবল কথার অর্থহীন মারপ্যাচই মাত্র। এর ফলিতার্থ এই যে, যা 
পরিশেষে অস্তিত্ববিহীন, তা অন্তিত্বশীল বস্তুতে থাকলেও সেই অস্তিত্বশীল qua স্বরূপের দিক থেকে 
কোনোরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যথা ws উত্তপ্ত মরুভূমিতে Xara মরীচিকার উদয় হলেও, তার দ্বারা 
মরুভূমির asa ও উপ্ততার কণামাত্রও ক্ষালন হয় না। একই ভাবে জ্ঞানন্বর্ূপ wow মিথ্যা অজ্ঞান 
থাকলেও xq স্বরূপের দিক থেকে কোনোরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; তার জ্ঞানন্বরূপতার কোনোরূপ 
ক্ষালন হয় না। | 

আমরাও ব্লব_ হয় ন! নিশ্চয়ই । কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্রক্মকে অজ্ঞানের ‘আশ্রয়ই’ বা বলা যায় 
কিরূপে ? ‘আশ্রয়’ শব্দের অর্থ হল, যা সত্যই অপর কোনো বস্তুর আঁধাররূপে তাকে আশ্রয় দান করছে, 
কারণ AISLP ew সত্যই আছে। যেমন দ্রব্য ‘রক্তবস্তু' গুণ বা 'বক্তত্বকে' আশ্রয় দান করছে; 
কিন্ত মরুভুমিকে কি সত্যই মরীচিকার “আশ্রয়' বলা যায়? সে প্রশ্নই যে এস্থলে ওঠে না, যেহেতু 
মরুভূমিতে মরীচিকা কোনোর্দিনও নেই, থাকবেও না । একই ভাবে সত্য ব্ৰহ্মই বা faac মিথা। অজ্ঞানের 
আশ্রয় হতে পারেন? অর্থাৎ মরীচিকা যেরূপ মরুভূমিতে মুহূর্তের জন্ত ও সত্যই নেই, অজ্ঞান সেরূপ ত্রচ্ষেও 
মুহূর্তের জন্তও সত্যই নেই। তা হলে ব্রহ্মে অজ্ঞান আছে অথবা DE অজ্ঞানের শাশ্রত্র_-এ কথা বলা 
কেবল বৃথাই বাগাড়ম্বরই মাত্র নয় কি? যদি বল! হয় যে, ব্রন্মে অজ্ঞান সত্যই না থাকলেও, আমরা 
আমাদের নিজেদের অজ্ঞানবশতঃ তাই মনে করি-_তা হলে অজ্ঞান হবে আমাদের বা জীবগত ; ব্রদ্ষের বা 
JANS নয়। তাহলে? | 





জীবই অজ্ঞানের আশ্রর ৃ 

তা হলে 'অজ্ঞানের' কথা যদ্দি বলতেই হয়, তা হলে এ কথাও সেই সঙ্গেই নিশ্চয়ই বলতে হয় যে, জীবই 
“'অজ্ঞানের' আশ্রয় ; অন্তোন্যাশ্রয়-ক্কূপ দোষের ভয় না রেখেই নির্ভয়েই বলতে হয় যে, জীবই অজ্ঞানের 
আশ্রয়। এ ছাড়া আর উপায় কি? তা হলে পারমাথিক স্তরে, 'অজ্ঞান’এর কোনোরূপ প্রশ্থই 
নেই। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ব্রহ্ম সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের কোনোরূপ প্রশ্নই নেই। এরূপে “অজ্ঞান' সম্পূর্ণরূপে 
ব্যবহারিক। তাকে পারমাধিক স্তরে এনে ফেলে পারমাধিক ব্রক্ষে তাকে IE করলে লাভ কিছুই 
নেই, ক্ষতি প্রচুর I 


অজ্ঞানের নাবরণ বিক্ষেপ-শক্রিহ আকার কে? 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবর্তবাদাহুসারে I অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির আধার | অর্থাৎ 
জীবাশ্রিত অজ্ঞান তার “আবরণ-শক্তির" খারা ব্রদ্ধকে আবৃত ক'রে এবং তার বিশ্ষেপ-শক্তির দ্বারা সে স্থলে 








৩১৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


মিথ্যা জগতের হৃষ্টি করে । কিন্তু আমরা দেখেছি যে নিত্য, নিত্য-প্রকাশিত, নিত্য-পূর্ণ, নিত্য-অপরিবর্তনীয় 
aya আবরণ, তিরোধান, শ্বরূপপরিবর্তন থাকতেই পারে না । একই ভাবে তার স্বীয় শ্বরূপ স্থলে অন্য 
খ্বরূপেরও উদয় হতে পারে না। 

অপর পক্ষে ঈশ্বর বা জীব এরূপ আধার হতে পারে না। কারণ আমরা দেখিছি যে অদ্বৈতমতে, 
এ হল “রজ্ছ-সর্গ-্রমের' ন্যায়ই আধার সম্পন্ন, বস্ত্-আশ্রয়ী, ভ্রম ( Ilusion) যে স্থলে একটি সত্য quce 
অবলম্বন ক'রেই সেই মিথ্যা-প্রতীতির উদয় হয়। যথা প্রকৃতপক্ষে রুজ্ছ ও সর্প উভয়েই মিথ্যা হলেও 
ব্যবহারিক দিক থেকে meg সত্য, সর্প-প্রতীতি মিথ্যা । সেজন্যই উপরে উক্ত প্রণালীতে এরূপ sep 
ভ্রমের উদ্ভব হয়। কিন্ত জগৎ-ল্রমের স্থলে ঈশ্বর, জীব, জগৎ__নসকলেই সমান মিথ্যা পারমাধিক দিক 
থেকে ; সমান সত্য ব্যবহারিক দিক থেকে (0 অথচ দুটি মিথা-বন্তর ক্ষেত্রে যেরূপ এরূপ ভ্রম ( Illusion ) 
হতে পাবে না, দুটি সত্য-বন্তর ক্ষেত্রেও ত ঠিক তাই। সেজন্তই উপরে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর বা জীব এরূপ 
জগত্ত্মের আধার হতে পারেন T | 

তা হলে আর উপায় কি? একটি মাত্র বিকল্পই এখন আমাদের হাতে রয়েছে ত্রদ্ধ। তাকেই 
তা হলে এই জগত্ভ্রমের আধার করতে হবে। তবে সেই সঙ্গে এই কথাও বিশেষ যত্বের সঙ্গেই স্মরণে 
রাখতে হবে যে, ‘আবরণ’ ও €বিক্ষেপ' দুটিই কেবলমাত্র জীবের দিকেরই কথা, ব্রচ্ষের দিকের একেবারেই 
নমল । অর্থাৎ জীব তার নিজের অজ্ঞানবশতঃ quc উপলব্ধি করতে পারুক বা নাই পারুক ; ব্রশ্গের স্থলে 
অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করুক বা নাই করুক- ব্রদ্ষের তাতে কিছুই যায় আসে না ; তিনি আগ্স্ত কাল যেমন 
আছেন, ঠিক তেমনিই থাকবেন, এক তিলও, এক চুলও এদিক-ওদিক নড়বেন না, বদলাবেন না; এক 
কণাও বাড়বেন না, কমবেন না ! নিত্য পরিবর্তনশীল, বিচিত্র জগৎ তার উপর অধ্যস্ত। অথচ তিনি 
শ্বয়ং তিলমাত্রও পরিবর্তনশীল নন, কণামাত্রও বহু RA | 

তার কারণ? তার কারণ-_মিথ্যা সত্যের সঙ্গে এক স্তরভুক্ত নয়; মিথ্যা সত্যের উপর 
রেখাপাত মাত্রও করতে পারে না; মিথ্যা সভোর সঙ্গে কোনো! সদ্বন্ধবহুই নয়, মিথ্যা সত্যের দ্বিতীয় 
নয় ; মিথ্যা সত্যের কিছুই নয়, একেবারেই কিছুই নয়, কোনোদিনই কিছুই নয়। 

এইটিই হল অনৈতবেদান্তের বিবর্তবাদের qu কথা | 

কিন্ত তা হলে ‘মিথ্যা’ আম্ছে কোথা থেকে? 

বারংবারই চতুর্দিক থেকেই আমরা ঘুরে ফিরে এসে পড়েছি সেই একই মহাপ্রশ্নে, সেই একই 
মৃলীতৃত প্রশ্নে-__'মিথ্যা' কেন? “মিথ্যা কি ক'রে? মিথ্যা" কি? 
মায়াবাদ কি অযৌক্তিক 
à বিষয়েও পরবর্তী অদ্বৈতমতবিরোধী দার্শনিকগণ শত শত ভাবে বলেছেন। 

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, WW অধৈতবেদাস্ত-দর্শনের সাধারণ ব্যাখ্যাছদারে WE 


মারাশজিধান এবং মায়া উপাধিধর, PUN হয়, তা হলে এই সব মূলীভূত' আপত্তি 
খণ্ডনের কোনোরূপ উপারই সত্যই নেই। 





- 





অঁদ্বতবেদাস্তে E ৩১৯ 
মায়! বর্গের শক্তি নয় 
বহু অছৈতবাদিগণ এরূপ প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এগুলি কথার 
মারপ্যাচেই মাত্র পর্যবসিত হয়েছে-_প্ররুত অযৌক্তিকতার খণ্ডন তাতে কিছুমাত্র হয় নি। 

যেমন উপরের আপত্তি sec জন্য সাধারণতঃ বলা হয় যে, SA ও তার দাহিকা-শক্তি 
যেরূপ অভিন্ন, zm ও তীর যায়াশক্তিও ঠিক তাই এবং সেজন্য ‘মায়া’ অদ্বৈত-ব্রক্দে দৈত এনে দেয় না। 
কিন্ত অদ্বৈত ব্ৰহ্ম পরিপূর্ণভাবেই নিগুণ। তাঁর etfs নেই_ ভিন্ন, ভিন্না ভিন্ন, অভিন্ন কোনোরূপ 
গুণশক্তিই নেই । স্থতরাং মায়া ব্রঙ্গের শক্তি হবে কিরূপে ? 

পুনরায় অদ্বৈত-ব্ৰহ্ম পরিপূর্ণভাবেই ভেদহীন। তাঁর শ্বগত ভেদ পর্যন্ত নেই । 

কিন্তু গুণশক্তি দ্রব্যের স্বগত-ভেদ। স্থতরাং মায়া ব্রক্ষের শক্তি হবে festo ? 

অতএব CAKA বলতে হবে CH, মায়! cow সঙ্গে অভিন্ন । তা হলেও মায়াকে ব্রহ্ষের শক্তি বলা 
যাবে কিরূপে ? কারণ শক্তি ও শক্তিমান কোনোদিন অভিন্ন হয় না। বস্তুতঃ সেক্ষেত্রে ‘শক্তি' কথাটির 
ত কোনে! অর্থ ই থাকে না, যেহেতু দ্রব্য ও তার শক্তি অভিন্ন হলে, বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বিশেষ বিশেষ 
নাম দেওয়া চলে কিরূপে ? 

পুনরায় শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হলে, মায়াশক্রিধারী ব্রহ্ম স্বয়ংই ওতপ্রোতভাবে মায়া-স্বরূপ হয়ে 
পড়বেন নিশ্চয়ই । এরূপে মায়াকে কোনোক্রমেই ব্রহ্ষের শিক্তি' বলা যায় না। 

যদি বলা হয় যে-_মায়াবীর ‘মায়া’ শক্তি যেমন তাকে কলুষিত করে না, ঠিক তেমনি sow 
মায়াশক্তিও তাঁকে কলুবিত করতে পারে নাঁ_তার উত্তর হল এই যে, মায়াবীর মায়াশক্তি তার 
শ্বগত-ভেদ ; এবং সেজন্য তাকে দুষিত করতে পাবে না। কিন্ত ব্রহ্মের যখন স্বগত-ভেদৃই নেই তখন 'মায়া' 
তার মধ্যে থাকলেই তার সঙ্গে অনিবার্ধ ভাবেই, অবশ্থান্বীকার্ধ ভাবেই এক ও অভিন্ন হায় পড়বে । সেক্ষেত্রে 
সমগ্র ব্রদ্দেরই মায়ান্বরূপত্থ ঠেকানো যাবে আর কি ক'রে? 

যদি বলা হয় যে, “মায়াশক্তি' একটি ইচ্ছাশক্তি-বিশেষ ; ইচ্ছামত ব্রহ্ম সেই শক্তি প্রকাশ করতে 
পারেন ইচ্ছামত নয়, যেমন মায়াবী ইচ্ছামত আকাশচারী পুরুষ c করতে পারেন ইচ্ছামত নয়, 
সেজন্য তিনি এই মায়াশক্তি দ্বারা কলুষিত হন না__-তার উত্তর হল এই যে, সেক্ষেত্রেও উপরে উক্ত 
অন্ুবিধা থেকেই যায় ঠিক সেই ভাবেই । 

অতএব কোনোক্রমেই 'মায়া'কে ব্রহ্ষের শক্তি বলা যায় না। তা হলে? 
মার ঈশ্বরের শক্তি 
তা হলে “মায়ার' কথা যদি বলতেই হয়, তা হলে, এ কথাও সেই সঙ্গেই নিশ্চয়ই বলতে হয় যে, ঈশ্বরেরই 
শক্তি) অভিনবত্ব-রূপ দোষের ভয় না রেখেই নির্ভয়েই বলতে হয় যে, মায়া ঈশ্ববেরই শক্তি | এ ছাড়া 
আর উপায় কি? তা হলে পারমাধিক স্তরে মায়ার’ কোনোরূপ প্রশ্নই নেই। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে uw, 


সে ক্ষেত্রে অজ্ঞানের কোনোরূপ প্রশ্নই নেই। এরূপে 'মায়া' ষম্পূর্ণরূপেই ব্যবহারিক। তাকে পারমাধিক 
স্বরে এনে ফেলে পারমাধিক ao তাকে স্তস্ত করলে, লাভ কিছুই নেই, ক্ষতি প্রচুর i 
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সহামায়াযী কে? 
ঈশ্বরও মিথ্যা, তীর স্ৃষ্টিশক্তিও মিথ্যা, তার হই জীবজগৎও মিথ্যা | 

ঈশ্বর যে মিথা। তার নিদর্শন অদ্ৈতবেদাস্তে কি আছে? নিশ্চয়ই আছে। সেটি হুল ঈশ্বরকে 
নির্দেশ কর! হয়েছে 'মহা মায়াবী? বলে 'মায়োপাধি' বলে। 

কিন্তু সত্যই 'মহামায়াবী', 'মায়োপাধি' প্রভৃতি কে? ব্ৰহ্ম, ন! ঈশ্বর ? 


ব্ৰহ্ম মহাষারাবী লন 
arg বদি 'মহামার়াবী' হন, তা হলে মায়া তার মিথ্যা-বস্ত-হুজনকারী শক্তি | 

এস্থলে প্রথমতঃ ব্রহ্ম নিগুপ ; সেজন্য তার কোনো গুণশক্তি নেই। 

দ্বিতীয়তঃ ব্ৰহ্ম নিক্ষিয়, সেজন্য তার মায়াময়-বস্ত সি করার সম্ভাবলাই নেই। 

এক্ধপে ব্রহ্ম যদি মায়াপক্রিমানও না হন, সায়া-বস্তনষ্টাও না হন, তা হলে তিনি আর “মায়াবী' 
হবেন কিরূপে ? 


কিন্তু এ স্থলেও ছুটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। 

প্রথমতঃ জগৎ-শ্রষ্টা ঈশ্বরও যদি মহামায়াবী হন, তা হলে জগৎও নিশ্চয় মায়াময় এবং মিথ্যা হয়ে 
দাডাবে। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে ত জগৎ সত্য। 

দ্বিতীয়ত: ঈশ্বর যদি স্বয়ং ‘মহামায়াবী' হুন তা হলে তিনিই পুনরায়, মায়ার কার্য, মায়াময়, 
মিথ্যা হবেন কিরূপে ? কারণ মায়াবী নিজে মায়ার কার্য, মায়াময়, মিথ্যা কোনোদিনও হন না। 
Sa তিনি মায়াশক্তিধর বলে মায়া-পরিচালক, মায়াধীন নন। যথা মায়াবী বংশ-দণ্ড, রজ্জু প্রভৃতির 
সাহায্যে মায়াময়, মিথ্যা আাকাশচারী পুরুষ সি করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং মায়াশূহ্য। 

ব্যবহারিক দিক থেকে শ্বট নিঃসন্দেহে সত্য । কিন্তু সেই দিক থেকেও শাষ্টতত্ব সম্পূর্ণ অবোধ্য | 

বস্তুতঃ ব্যবহারিক দিক থেকে আঙ্টা কারণ ঈশ্বর না হয় সত্যই হল, স্ষ্টকার্য জগৎও ন! হয় তাই 
হল। তা হলেও zz esto সম্পূর্ণ অবোধ্য । এরূপ অবোধ্যত। অথচ অনম্বীকার্ধতার প্রতীকই হল এই 
অপূৰ্ব “মায়াবাদ' | 

রামানুজাদি ত্রিতত্ববাদী বৈদাস্তিকগণের মতে স্বষ্টিকার্ধের মধ্যে অবোধ্য কিছুই নেই । তাহা 
পরিণামবাদী, প্রকৃত পূর্ণ, আক্ষরিক অর্থে ই পরিণামবাদী। এই পরিণামবাদের অন্তনিহিত অযৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে তাঁরা যেন একেবারেই সচেতন বা ব্যস্ত FA | 

কিন্ত ব্যবহারিক দিক থেকেও যেরূপ পরিণামবাদ অসম্ভব তাই বোঝাবার জন্যই মহামায়াবীর 
কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে। 

পুনরায় “মহামায়াবী' যখন aue হতে পারেন না, জীবও হতে পারে না, তখন, পরিশেষে, 
ঈশ্বরকেই তা হতে হুবে। বাবহারিক দিক থেকে তিনি এই অর্থে মহামায়াবী নন যে, তিনি জ্ঞানতঃ 
একটি ‘মিথ্যা’ জগৎ mE ক'রে জীবগণকে মোহ্গ্রস্ত করছেন। কিন্তু বাবহারিক দিক থেকে তিনি 
কেবল এই অর্থেই “মহামায়াবী” যে, তিনি নিজে মিথ! তার সায়াশক্তিও মিথ্যা, তার Rat কার্ধটিও 
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মিথ্যা অথচ এইখানেই অ্বৈতবেদান্তের গৌরব অথচ সবই সত্যরূপে প্রতিভাত । যা| সত্য রূপে প্রতিভাত, 
অথচ পরিশেষে মিথ্যা-_তাই ত "utat" | 
সাধারণ মায়াবী 
অদ্বৈতবেদাস্তিকগণ aw ও ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সাধারণ মায়াবীরই দৃষ্টান্ত অবশ্য দিয়েছেন। এই 
দৃষ্টাস্তামুসারে মায়াবীর এরূপ প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ 

১) মায়াবী হ্বয়ং-ুই নন ; তিনি এক সত্য পুরুষ | 

২) মায়াবীর শক্তি মায়া অথবা মিথ্যা বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে সত্যরূপে প্রতিভাত ক'রে তথাকথিত 
ey করার ক্ষমতা | 

৩) এই মায়াশক্তি মায়াবীর সত্য শক্তি, মিথ্যা শক্তি নয়। যেমন তীর অন্যান্ত সত্য শক্তি 
আছে- সংগীত করবার শক্তি, বস্তু বয়নের শক্তি, অট্টালিকা নির্মাণের শক্তি প্রভৃতি ঠিক তেমনিই তীর 
এই মিথ্যা আকাশচারী পুরুষ প্রভৃতি ov করবার শক্তি |- 

৪) এই মায়াশক্তি হারা মায়াবী প্বয়ং কলুষিত হন না। 

€) এই মায়াশক্তি প্রয়োগ ক'রে মায়াবী সক্িয় ভাবে মিথা! বস্ত-জাত যেন P করেন | 

৬) এই সকল মিথ্যা xw সত্যই সৃষ্ট হয় না। যেমন আকাশচারী পুরুষ সত্যই হুট হয় না। 
কিন্ত বংশ-দও, eg, বন্ত্রথণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি উপাদানকে মায়াবী তীর মায়াশক্তির সাহায্যে 
কলাকৌশল সহকারে এরূপ সুনিপুণ ভাবে উপস্থাপিত করেন যে, দর্শকবৃন্দের নিকট তা একটি আকাশচারী 
পুরুষরূপেই প্রতিভাত হয়। 

৭) মায়াবীর দর্শকবুন্দ এরূপে মিথ্যা বস্তুকে সত্য রূপে প্রত্যক্ষ ক'রে প্রতারিত FA | 

v) কিন্তু স্বয়ং মায়াবী প্রতারিত হন না, কারণ তিনি পরিপূর্ণভাবে জানেন যে, তার তথাকথিত 
হৃষ্ট বস্তু সত্য নয়, মিথ্যা | 


SPI এরূপ সাধারণ মায়াবী নন 


কিন্তু ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কারুকেও ঠিক এই সাধারণ অর্থে ‘মায়াবী’ বলা যায় না। 

১) এ লক্ষণটি অবস্ত দ্ধের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োজ্য যেহেতু তিনি চিরসত্য STIR নন à 

২) মায়া ব্রদ্মের শক্তি হতে পারে মা, যেহেতু তিনি নিগুপ আগ্গোপাস্ত গুণশক্তিবিহীন। 

৩) RA যখন কোনোরূপ শক্তিই নেই, তখন মায়াত্রদ্ষের সত্যশক্তি, মিথ্যাশক্তি নয়__এ বলার 
কোনো অর্থই নেই। 

৪) এরও সেই একই উত্তর। ব্রম্বের কোনোরূপ ‘শক্তিই’ নেই বলে যখন Jae acq 
‘শক্তি’ নয়, তখন সেই ‘মায়া' তাকে কলুষিত করেন__এ বলারও কোনো অর্থই ca i 

৫) ww সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় বলে, তিনি কোনোদিনও এরূপ মায়াশক্তি প্রয়োগ ক'রে মিথ 
quere যেন R করেন__এও বলা যাবে না। 


৬। Ww যখন fafa বলে কোনো কিছুই AR করতে পারেনই না, তখন এই প্রশ্নও 
একেবারেই ওঠে না। | 
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৭) ব্রদ্ধ নিক্ষিয় বলে কোনে! কিছুই «Hv করছেন না; 'একমেবাদ্িতীয়ম্‌ বলে' ভার কোনে! 
দর্শকও নেই । সুতরাং এ প্রশ্নও ওঠে না । 

v) aw ক্ষেত্রে মায়ার প্রশ্নই নেই বলে তার প্রতারিত হবার প্রশ্নও ওঠে না। 

ar নিগুপ fafa অদ্বৈত ব্রহ্ম কোনোক্রমেই 'মায়াবী' হতে পারে না। 
i26 এরূপ সাধারণ মায়াবী নন 
একই ভাবে, এমন কি ঈশ্বরও এরূপ সাধারণ 'মায়াবী' নন। 

১) এই লক্ষণটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়, যেহেতু ঈশ্বরও মায়া-ৃষ্ট ও মিথ্যা | 

২) ঈশ্বর 5094 বা গুণ শক্তিমান বলে মায়া অনায়াসে তার শক্তি হতে পারে। 

৩) ঈশ্বর স্বয়ংই ‘মিথ্যা’ বলে তার মায়াশক্তিও মিথ্যা। অবশ্য এক অর্থে বলা চলে যে, 
মিথ্যা ঈশ্বরের আপাত-সভা এই মায়াশক্তি | 

৪) ঈশ্বর স্বয়ংই মায়া-হুই বলে এ প্রশ্নই ওঠে না। 

e) এই লক্ষণটি ঈশ্বরের লক্ষণ, যেহেতু তিনি সক্রিয় | 

e) এই লক্ষণটি সৃষ্ট সংসারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য | 

৭) এই লক্ষণটিও জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

v) এই লক্ষণটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজা নয়, যেহেতু বাবহারিক দিক থেকে ঈশ্বর-স্্টি সত্য 
বলে, ঈশ্বর তীর RC সত্য বলেই জানে, মিথ্যা বলে নয়! | 


ঈশ্বর বিশেষ অর্থে মহামায়াবী 
তা হলে, সাধারণ অদ্বৈতবেদাস্ত-মতানুসারে কে মহামায়াবী ? অবশ্য আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, সাধারণ 
অইৈত-মতানুসারে মায়াশক্তিমান, মায়োপাধিযুক্ত aab মহামায়াবী । কিন্তু তাতে অনিবার্ধভাবে শ্ববিরোধ 
দোষের উদ্ভব হয়। 

সেজন্যই বলা হয় ঈশ্বরই মহামায়াবী ; কিন্তু উপরের সাধারণ অর্থে নয়, একটু বিশেষ অর্থে ই। 

অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং মায়া-সৃষ্ট এবং তিনি স্বয়ং জানেন না যে, মায়াশক্তি তার মিথ্যা-কার্ধ- C 
সৃষ্টির শক্তি এবং তার R সংসারও সেজন্য মিথ্যা । জ্ঞাতসারে তিনি সত্য সংমারই যেন Cw করেন। 
যেমন, সাংসারিক জীব মিথ্যা ; অথচ সে অন্তান্ত কার্ধের জনক | যেমন, সে একটি qu প্রস্তুত ক'রে 
একটি কার্ধ - বা উৎপাদন করল। এক্ষেত্রে কারণ জীব এবং FÉ বস্ত্র উভয়েই সমান মিথ্যা হলেও, 
সাংসারিক জীব জানে না cz, সে কেবলমাত্র একটি মিথ্যা কার্ধের জনক । ঈশ্বর এবং সংলারের ক্ষেত্রে 
সেই একই ব্যাপার ঘটছে । কারণ ঈশ্বরও মিথ্যা, কার্য সংসারও মিথা! ॥ অথচ ঈশ্বরও জানেন না যে 
তিনি কেবলমাত্র একটি মিথ্যা কার্ধেরই জনক | সেজন্য তিনি যে জ্ঞাতসাবে জীবগণকে প্রতারিত করবার 
জন্যই যেন একটি মিথ্যা অথচ আপাতদৃষ্টিতে সত্য, বিশ্বত্রক্ষাও সৃষ্টি করেছেন তাও ত নয়। 

কিন্ত তিনি না জানুন, জীব না জান্গুক- বিশ্বত্রদধাণ্ড সত্যই আর সৃষ্ট হচ্ছে না, সৃষ্ট হতে পারে না। 


মায়াবাদের এই ত হল নিহিতার্থ--জীবজগৎ কোনোদিনই সৃষ্টি হয় নি, পারমাধিক দিক থেকে এবং Y 


তাই বোঝাবার জন্মই মায়াবাদের আমদানী i 


* 
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“মায়া' কার? 
এরূপে আমর! দেখলাম যে, "মায়া' ব্রন্ষের নয়, "মায়া ব্রদ্ষের হতে পারে না। সেজন্য বলতেই হয় যে 
‘মায়!’ ঈশ্বরের, “মায়া ( ‘অবিদ্যা’ বা “অজ্ঞান রূপে ) জীবের | অর্থাৎ "মায়" একেবারেই পারমাধিক 
নয়। যে পারমাধিক aue অছৈতবেদাস্ত-দর্শনের enum, যে পারমাধিক ব্ৰহ্মই শাশ্বত কাল জীবজগৎ, 
সেই পারমাথিক ব্রঙ্গকেই আমরা পারমাধিক স্তরে উপলব্ধি করি ; সেই পারমাধিক ব্রঙ্গের সঙ্গে মায়া”, 
‘অজ্ঞান’ বা “বিদ্যার” বিন্দুযাত্রও সম্পর্ক নেই; সেই পারমাধিক ব্রহ্ম 'মায়া'র আশ্রয় নন; "মায়া'ও তার 
শক্তি নয়; তিনি 'মহামায়াবী'ও নন, “মায়ার সাহায্যে মিথ্যা জীবজগৎও om করেন না। 

CED ‘মায়া’ ঈশ্বরের, “অজ্ঞান জীবের--এই সিদ্ধান্ত অবস্তাগ্রহ্ণীয়। 
‘মায়া' কেন? 
কারণ মায়ার সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টি এবং B জগৎ প্রপঞ্চের আনু অন্য কোনে! ব্যাখ্যা ত খু'জেই 
পাওয়া কঠিন। 

এস্থলে কেবল ছুটি পক্ষ বাৰিকল্পই সম্তবপর্- হয় ব্রহ্ম সত্যই ed এবং মেজন্ত জীবজগৎ সত্য ; 
নয় ব্রহ্ম সত্যই শ্রষ্টা নন এবং সেজন্ত জীবজগৎ সত্য AA | 

IRTA প্রথম পক্ষ বা বিকল্পটি কোনোদিক থেকেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ব্রহ্ম যদি সত্যই 
সৃষ্টিকর্তা হন, তা হলে হয় তিনি সবিকার বা পরিবর্তনশীল, নয় তিনি নিবিকার বা পরিবর্তনহীন। 
এস্কলে পরিবর্তনশীল হলে ব্রহ্ম নিত্যপূর্ণ থাকেন না ; পরিবর্তনহীন হলে, ব্রহ্ম সষ্টিকর্তা হতে পারেন T I 


পুনরায় জীবজগৎ যদি সত্যই vy» হয়, তা হলেও জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে হয় সম্পূর্ণ অভিন্ন, নয় 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, নয় ভিন্নাভিন্ন। প্রথম পক্ষে জীবজগৎ ব্রর্ঘই হয়ে গেল বলে uq প্রশ্নই নেই। দ্বিতীয় 
পক্ষে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে, হুট জীবজগৎ ও aC] মধ্যেই থাকবে এবং সেজন্য তার! ব্রহ্মভিন্ন হতে 
পারে না, যেহেতু ব্রহ্মের ভেতরে ব্রহ্মভিন্ন অত্রহ্ম কিছুই থাকতে পারে না। 

সেজন্ত ব্রহ্ম সত্যই সৃষ্টিকর্তা এবং তার R জীবজগৎও সত্য-_এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় | 

তা হলে দ্বিতীয় পক্ষ বা বিকল্পটি গ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নেই। অর্থাৎ এ কথা স্বীকার ক'রে 
নিতে হয় যে, ব্ৰহ্ম সৃষ্টিকর্তা নন ; তথাকথিত স্থ জীবজগৎ সত্য নয় |I 

কিন্ত আমাদের সব বাঞ্জাটের ত এখানেই শেষ হল না। ব্রহ্মা স্রষ্টা নন) জীবজগৎ সত্য 
শয়--বেশ ভালো কথা । তা হলে জীবজগৎকে একেবারে অসতা, একেবারে অন্তিত্ববিহীন একেবারে 
ME বললেই ত সব বঞ্ধাট চুকে গেল, নয় কি? হ্যা, তা বললে নিশ্চয় তাই হতে পারত অনায়াসেই 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তা বল! যাবে না। কারণ জীবজগৎকে সকলেই আগ্যন্ত চক্ষে দেখেছেন__তাদের 
একেবারেই “নেই” বললেই বা চলে কি ক'রে? তারা সত্য রূপে প্রতিভাত হয়, যা ESTERI, 
শশ-শূঙ্গাদি মুহূর্তের জন্যও হয় না এবং সেজন্ত তাদের আকাশকুস্থম, শশ-শূঙ্গাদির ম্যায় একেবারে অসত্য 
বা "89 বলা যায় ন| কোনোক্রমেই। তাহলে? ঝঞ্াট ত এইখানেই। কি ভাবে এই প্রতিভাসকে 
( Appearanceকে ) ব্যাখ্যা করা যাবে, কি ভাবে এই সংসারকে, এই বন্ধাবস্থাকে ব্যাখ্যা কর! যাবে? 
জীবজগৎ সত্যই না থাকলেও সত্যই আছে বলে এরূপ ভ্রান্তি হচ্ছে কেন? 

ES 
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এই «কেন'র উত্তরেই নিহিত হয়ে রয়েছে সেই মায়ার 'কেন'র উত্তর । «মায় এজন্যই যে 
এ ছাড়া আর ত স্বষ্ঠুতর ব্যাখ্যা খু'জে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও বিশ্বত্দ্ধাণ্ডে। একপক্ষে umb নিবিশেষ, 
নিশুন, নিক্ষিয়, নিখিকার এবং সেজন্য কোনোক্রমেই সষ্টিকর্তা নন ৷ অন্যপক্ষে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সকলের 
দৃষ্টির সন্মুখেই চির-প্রসারিত ; তাকেই অকস্মাৎ, অকারণে 'নেই' বলা যায় কিরূপে ? 

তা হলে উপায়? উপায় একমাত্র ‘মায়া’ (Magic)! কারণ মায়াই হল একমাত্র সেই 
জিনিস যা, যা সত্যই নেই, তাকেও সত্যরূপেই প্রতিভাত করে অজ্ঞ, নির্বোধ ব্যক্তিগণের নিকট। 
এরূপে মায়ার জন্যই অজ্ঞ, নির্বোধ জীবগণের নিকট জীবজগৎ সত্যই না থাকলেও সত্যর্ূপেই 
প্রতিভাত হচ্ছে। সেইজন্যই “মায়া” অবশ্থ-প্রয়োজন। 


'মায়া' কি করে? 
এইটিই হল অছৈতবেদান্ত-দর্শনের মৃলীভূত, কঠিনতম প্রশ্ন_-মায়া আসছে কি ক'রে? নিবিশেষ- 
নিগুদ-নিক্ষিক়-নিধিকার অধৈত-্রক্ক থাকেন থাকুন; চিরকাল থাকুন তার অম্লান মহিমায়, তার একক 
গরিষায় । কিন্তু 'মায়া” আসবে কি ক'রে? তিনি ত শ্বয়ং 'মায়া সৃষ্টি করতে পারেনই ন! কোনোক্রমেই, 
কোনোদিক থেকেই, কোনোদিনই । জীবও নয়। তা হলে? 

এই ‘তা হলের কি উত্তর আছে? অদ্বৈতবাদিগণ সেই একই উত্তর দিয়েছেন-__মায়া অনাদি, 
মায়া অনির্বচনীয়_ অর্থাৎ মায়া অবোধ্য ; অর্থাৎ কি ক'রে মায়া এল আমরা জানি না; কি কারে WW 
— তথাকথিত হৃষ্ট, তথাকধিত সংসার হল আমরা জানি না। এরূপে পারমাধিক দিক থেকে ঘখন 
মায় নেই, তখন মায়া কি করে ?-_এই প্রশ্নের উত্তরেরও প্রয়োজন নেই । কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে 
xb আছে; কিন্ত মায়া কি করে ? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। 

অধিকাংশ দার্শনিকই কিন্তু মায়াকে এই ভাবেই দেখেছেন। 

বহু পাশ্চাত্য মতবাদের মধ্যে ছুএকটি মাত্র দৃষ্ান্তন্বরূপ উল্লেখ করা হল। 

"Why there are appearanoes and why appearances of such various kinds, are questions noi 
to be answered’. ( Bradley's Appearances and Reality. ) 

ৰাহিক অবভাস কেন থাকবে, এবং এরূপ বিবিধ-বিচিত্র অবভাসই বা কেন থাকৃবে__সে সব 
প্রশ্নের কোনে! উত্তর cat I 

"The discoveries of solenoe show that we live in a world of Illusion, as Eastern Mystios have 
long held. But onse we understand what an 'Illuslon' ig, wa find that It ts a perfeotly reasonable 
sort of world we live in. We must learn to live with Illusions while recognising them tor what 
they are, for, through tham lie our only approaches to Reality. (George Russel Harrison, Dean 
of the Faculty of Bolence, Massachuset's Instute of Technol: gy ) 

“বিজ্ঞানের আবিষ্ধারসমূহ এই কথাই প্রকটিত করে-_্বা প্রাচ্য সাধকগণ বহুপূর্খেই বলেছিলেন 
যে, আমর! Cu পৃথিবীতে বান করি তা মিথ্যা-আায়াই মাত্র। কিন্ত আমরা wf একবার এই “মিথ্যা- 
মায়ার’ প্রত অর্থ উপলব্ধি করতে পারি, তা হলে আমরা দেখব যে, যে পৃথিবীতে আমরা! বাস করি, তা 
একটি বেশ যুক্তিসঙ্গত পৃথিবীই স্থনিশ্চিত। “মিথ্যা-মার়ার' স্বরূপ জেনেই 'মিধ্যা-মায়ার' সঙ্গে বসবাস 





অদ্বৈতবেদাস্তে feu ৪ 


করতে আমাদের শিখ তে হবে, যেহেতু এরূপ ‘মিথ্যা-সারার’ মাধ্যমেই কেবল আমরা TT উপনীত 
হতে পারব V 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডক্টর 54981 রাধারুষ্ণের সোজাস্থজি খোলাখুলি কথা তীর “ভারতীয় দর্শন, 
দ্বিতীয় ভলুষ গ্রন্থে বলেছেন__ 
'"Bamkara asserts that 18 ts impossibile to explain through logical categories the relation 
of Brabman and the world, The real I8 never known io haye any relation with the unreal: The 


world somehow existe and ita relation to  Brahman is indefinable (anirvacaniya ). Bamkara 
takes up the different attempts at explanation, and finds them all unsatisfactory, ( P. 536) 


'Every attempt to bring Brahman into conneotion with the world of becoming ends in 
fallure, The relation of the finite world to tho Infinite spirit 1a a mystery for human understanding. 
Every religious system holds that the finite is rooted in the infinite, and there is breach of continuity 
between tha two; and yet no system till today bas logically artionlated the relation between the 
two. We cannot construe to ourselves the way in whioh the realm of appearences ig bound up with 
the Absolute, Progress in knowledge may enable ug to desoribe the phenomena which make up 
the objective world with ever greater detail and more acouracy, but the rise of the finite world out 
of the bosom of the Infinite, the explanation of tho historical procerg of Bamearais quite beyond 
us. However long the chain of vour reasoning may be, however mey be ite links, we reaoh a point 
Where elnoidation stops and nothing is left for us buf to admit a faot capable of no further 
deduotion. The word ‘Maya’ registers our finiteness and pointa to a gap in our knowledge, The 
magiolan produces a tree before ua ont of nothing. The tree is there, through we cannot explain it, 
and so wa callit 'Maya', The much-abused analogy of the rope and the snake, is employed by Samkara 
to illustrate tha difficulty of the world-problem. The riddle of the rope, is the riddle of the universe, 
Why does the rope appear as the snake, is a question which sohool boys raise and philosophers fail 
bo answer, The largor question of the appoarenoe of Brahman ag the world ig mcre difficult, We 
oan only say that Brahman appears as the world, even as the rope appears as the snake. The 
rolatlon betwosn Brahman and Isvara is a special application of general problem of the relation 
between Brahman and the world.’ ( P. 568-669) 


‘The problem of tha relation between Brabman and the world bas meaning for ua who admit 
the pure Belng of Brahman from the intultiva standpoint aud demand an explanation of its 
relation to the world, whioh we s65 from the logioal standpoint. We can never understand how the 
ultimate reality is related to the world of plurality, since tbe two are hoterogeneous, and every 
attempt at oxplanation is bound to tail, This incompreheneibllity is htought out by the term 'Maya' 
(P. 578) m 


"Why is there 'Avidya'? Why do we have ihe space-time-cause world? Why is there 
‘Maya’? Are different ways of stating the same insoluble problem. The Atman which is pure 
knowledge, somehow lapses into 'Avidys', just aa Brabman, who is pure Being, turns 58108 into tbe 
space-time world, Through 'Avidya' wo reach 'Vidya', ovon ag through the empirical world we reaoh 








৩২৬ রবীজ্রভারতী পঞ্জিকা! বর্ষ ৭ mts 
Bahasa. Why i; tbere this enivermi perversicn, ie more than we can my, ye we must bold ihai 
asier oar gical minds mor ihe world which ii apgrebends & an llission. A phenomenon is 
৪৮৪ a phantom. ( ৮. 000) 

v. বলেছেন ছে. NW এবং বিশ্বকে সম্পর্ক ভায়াছযোদিনত autre who ব্যাখ্যা কর! 
যায লা। লতার লক্ষে COXDOIW কোনে! সম্পর্ক থাকতে পাবে না। হে কাছেই ছোক, fente আছে 
এবং এর লগে বর্ষে? সম্পর্ক অনিবচনীয় । বিভিন্ন ব্যাথ্যাসবৃত্ধকে একে একে আলোচনা! কবে IER লে 


ww এবং এই পরিবর্তনশীল arnet হবো লম্পর্ক-স্বাপনের প্রতোক প্রচেষ্টাই TN 
পর্যবলিত vcr । লঙীহ জগৎ এবং অসীম tnam ফধো সম্পর্ক যানবে নিকট একটি নিগৃড় vest 
যাহ । প্রডোক বর্জনের তেই ললীষ জগতের হৃল ডিসি হলেন অসীষ পরহাত্বা, এবং উভয়ের WU 
এই নলিস্ববন্ছির সম্পর্ক কোনোদিন লোপ পা না। তথাপি কোনো ফতবাদই আজ পরত সেই 
wrvrwor T ভাবে বাক seca পাবে শি। এই পরিহৃন্ঠযান জগতের "OP পরনের সম্পর্কের cw 
Cwrarww ধারণা পারত আমর! করতে পারি লা। জ্ঞানোছতি অবনত জগতের awerscs অধিকতর 
APATA এবং অধিকতর mede বর্ণনা করতে আযাদের নাহ্াহা করে। কিন্তু এ «ma 
পরযাত্ খেকে এই সসীম জগতের উদ্ভব, এই সংসাবের ক্রষধিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি আযাবের বুদ্ধির 
অথহা। FEAA হতই feya ছোক an কেন, FENN qal বহুল হোক না কেন, আমর! পরিশেষে 
একশ একটি স্বানে উপনীত হই, যেখানে ব্যস্ত প্রপঞ্চনার পরিসহাধি wb; এবং আমাদের এ কথা স্বীকার 
করা বাৱীত আর অন্য কোনো উপায়ই থাকে না হে, OU ow আর কোনে| ww খেকে প্রমাণিত 
ছতে পণ্যে লা। “হারা শব্বটি আহাহের aue ললীষতারই ভোতক, এবং তা আমাদের জানডাণ্ডারে 
যে ‘কফাক' আছে তই নির্ধেশ করে। যায়াৰী আহাহেরই সন্মুখে «s খেকে একটি বৃক্ষ R করেন। 
qe ও EARL রয়েছে, TIe কি ক'রে তা রয়েছে তার কোনে! ব্যাখ্যা আমরা দিতে 
পারি না এবং সেছন্য আমরা তাকে বলি “যায় x ‘রজ্ছু-সর্পের' সেই বছ a ys উপমা দিয়ে 
এ কথাই ফেখাতে চেয়েছেন হে, suy) অতি কঠিন । me 'হেঁয়ালিই' হ'ল freee 
“ছেয়ালি'। rp কেন son প্রতিভাত vx 7-_বিভালয়ের ছাত্ররা এই প্রশ্ন কৰে, কিন্ত দাশনিফেরা 
তার উত্তর দিতে পাবেন লা । ভ্রম ও ঈশ্বরের হয্যে সনদের সমস্যাটি aw ও AART যধো ET 
দাৰারণ সমস্যারই একটি বিশেষ স্বপই ara ।' 

wr) হারা উপলহ্ির ফিক থেকে vee বঙ্গের «few স্বীকার করি, এবং fe- 
বিচাবের ধিক খেকে dra so» Fecarurces ores. একটি পূর্ণ ব্যাখ্যা দাবি করি, তাদেরই নিকট অন্ধ ও 
fevaycos ves একটি বিশেষ mestre i 


faxo এই পারহািক সত্বা বা! 'এক' ব্রহ্ম বিশ্বৱস্ধাগ্ বা 'বছ'র লঙ্গে ETE ছতে পারেন, 


wi আমর! ফোনোহিনও quce পারি না, যেহেতু বন্ধ এবং amo পরস্পর ভিজস্বন্ধপ এবং প্রত্যেক x 


হ্যাখ্যা-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য । "amm পদটি এরপ অবোধ্যতারই curas ।' 


* 
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wafe আছে কেন? দেশ-কাল-কারণান্রী এই জগৎ আছে কেন? Own Ws] আছে কেন! 
-এগ্খলি লবই সেই একই লতার faf উদ্লেখই মাত, ছে সমক্রার কোনোরূপ লাযাধানই নেই। 
OFERTE wrq যে কোনোক্রমেই হোক RASTE হয়ে পড়েন । ঠিক crat শুন্ধসকান্বস্বণ aw TT- 
কাল-কারণাশ্রবী awico fatia রণ ধারণ করেন। আবিস্কার ভেতর দিয়েই আমরা বিভার উপনীত 
হই খেন্রপ ব্যবহারিক জগতের ভেতর দিয়েই আমরা acw উপনীত হই | এরূপ লার্ধজলীন বৈপরী'তা ৰা 
বিকৃতি কেন ba হয়-ভা বল! আমাদেন লাধ্যাতীও | তথাপি আহাধের হুকিবিচারদম্পয় এই হন 
এবং তার দ্বারা লই এই জগৎ EaR নয়। জাগতিক cg OSETIA নয় ।' 

«rh বিবেকানন্দ হার wfegre 'জ্ঞানঘোগ'এক অন্তর চারটি agar. এ বিষয়ে fae 
আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন od 
হল এই 

‘Bal tbe Mays of the Vedanta, in the Inst developed from, is either Idealiem, nor Realism, 
mot is 18 a theory. 18 is asimple statement of facis— what we are, and what we se around us, 
("Mays and Illusion, II. 89. ) 

‘Maya is a statement of the fact cf this universe, of bow it is golog on’ (০7918. T1. 64) 

‘Thus, we find thet Maya is not a ibeory fot the explanation of the world ; it le হাতেনাতে a 
sinbement of facie as they exist, that the evry basis of oat being is contradiction, that everywhere 
we have io move through this trmendaas contradicMon, thai wherever there la good, thers must 
also be evil ; and wherever there is evi], thare musi be some good ; wherever there is lite, death mast 
follow on lig shadow, and everyone who smile ahal] weep, and vios vers. Hor oan this state cf 
things be remedied.’ (op-elt II 9T) 

“This is what is called Maya, this nature, this universes,’ (op-elk. II 103) 

"Maya is not a theory, lb is simply a statement of facis abonat the universe as 18 existe, and 
io understand Maya, we have io go baok to the Bamhiias and begin with the conception in tha germ.' 
( "Maya and the Evolution ot the Conception of God’ II. 105 ) 

‘Lat twenty-thousand good ibipgs come, but why should they come from evil? Oa that 
prinolple I might cut the throats of others because I want the ful] pleasure of my fve senses, That 
is no reason. Why sdould good come through eril? The question remains io be answered, and th 
oannoà be answered. The philosophy of India was compelled to admit this"  ( op-cit. II. 113 ) 


বেদ্ান্তের যায়! শেষ fers A ভাবৰাষও্ নয়, METO নয়, IEO SY) এ কেবল 
হা আছে, যা ঘটছে, তা স্কন্ধে বর্ণনা_-আমরা কি, এবং আমরা আমাদের চতুষ্পার্শে কি বেখি-_ 
সেই mut aat i 

“যায় Arao যা আছে, যা ঘটছে, তারই বর্ণনা কি ভাবে তা চলেছে, তাবই বর্ণনা ।' 

angi আমর! দেখি যে, মানা বিশ্বরদ্ধাও-ব্যাখাকারী কোনো তত্ব 37. এ কেবল যা 
আছে তারই বর্ণনা--যা আছে, ডা যে তাবে আছে, তারই বর্ণনা ; আমাদের অস্তিত্বের A কথাই যে হুল 
ত্ববিদ্বোধ ; প্রত্যেক স্থলেই যে আযাবের এন্কপ বিপুল গ্ববিযোধের ভেতর দিয়েই চল্তে হব; যেখানেই 
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ভালো আছে, সেখানেই যে মন্দকেও থাকতে হয়; যেখানেই মন্দ আছে, সেখানেই কিছু ডালোকেও যে . 
থাকতে হয়; যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই মরণকেও যে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতে হয়; এবং T 
যেখানেই মরণ আছে, সেখানেই জীবনকেও যে অনুসরণ করতে হয় ; যারা হাসেন, তাদের প্রত্যেককেই 
যে কাদতেও হয়; এবং ধার! Slc, তাদের প্রত্যেককেই হাসতেও হয়-_এই সবেরই বর্ণনা । এরূপ 
অবস্থার প্রতিকারও ত অসম্ভব ।' 
মায়া তত্ব নয়_তা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই ব্যাখ্যা, তা যে কি ভাবে আছে, সেই সম্বন্ধেই ব্যাখ্যা; 
এবং “মায়াকে বুঝতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে 'সংহিতায়' এবং তা কি ভাবে আরম্ভ হয়েছিল 
তাই নিয়েই আরম্ভ করতে হবে। 
“বিংশ সহস্র ভালে! জিনিস was ; কিন্তু তারা মন্দের মাধ্যমেই বা আসবে কেন? এই নীতি- 
অনুসারে আমি অন্যদের গলাও কাটতে পারি, যেহেতু আমি আমার পঞ্চেন্সিয়ের পরিপূর্ণ হুখ চাই। এত 
কোনো হেতুই হল না । ভালো কেন মন্দের মাধ্যমেই আসে ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন, কিন্ত এর এ 
উত্তর নেই। ভার্তীয়-দর্শন এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ।' f 


মায়া তত্ব নয় সত্তা 
SRA স্বামী বিবেকানন্দের মতে মায়া সত্তার ব্যাখ্যাকারী তত্ব নয়, TRÈ সত্তা অথবা অস্তিত্ণীল বস্তুর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা । এরপে মায়া ব্যাখ্যা নয়, বর্ণনা | 

qwe: জাগতিক সকল সত্াই স্ববিরোধ-দ্বোষছুষ্ট ; এবং জগতের সত্তাগত ax স্ববিরোধই 
হল 'মারা'। স্বামীজি বারংবার জাগতিক ম্ববিরোধের বিষয় উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, এরূপ স্ববিরোধ 
অনস্বীকার্য ও অনিবার্য; সেই তাকেই আমরা নাম দিয়েছি মায়া 

"Coming from abstractions to the common, everybody details of our livoe, we find that our 

whole life is a contradiction, a mixture of exigtenoo and non-existence’ (11 91) 

‘কেবল তত্ব ছেড়ে যখন আমরা আমাদের সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনের খু'্টিনাটির কথা ভাবি, A 
তখন দেখি যে, আমাদের সমগ্র জীবনই স্ববিরোধ দৌোষছুই__সত্তা এবং অসত্তার সংমিশ্রণ । এক্সপ মায়া! | 
অথবা শ্ববিরোধ-দোবহুষ্ট জাগতিক বস্তু ও ঘটনার বহু উদ্দাহরণও স্বামীজি এস্থলে দিয়েছেন। 


“যেমন, জ্ঞান। জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অদম্য ও শাশ্বত। অথচ 
আমরা দেখি যে, অল্প কিছুদূর গিয়েই আমাদের থেমে যেত হয়, যেহেতু কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই আমরা 
জাগতিক বহু ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা করতে পারি না । তারা ঘটে চলেছে, নিরম্তরই ঘটে চলেছে; অথচ 
কি ভাবে তা আমরা বুঝতে পারি না; তাদের মধ্যে যে স্ববিরোধ আছে তাও এড়াতে পারি না। এই 
যে স্ববিরোধ তাই ত হল “মায়!” | 
জাগতিক দিক থেকে আমরা ওতপ্রোত ভাবে স্বার্থপর ; আমাদের প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, 
প্রত্যেক প্রবৃত্তিই আমাদের স্বার্থপর হতেই প্রণোদিত করে। অথচ একই সঙ্গে আমাদের মধ্যে এমন 
একটা! কিছুও আছে যা আমাদের বলে যে, একমাত্র পরার্থপরতাই ভালো । এই যে শ্ববিরোধ, তাই Y 
ত হুল 3121 1 ` 


8. 


( 





অদ্বৈতবেদান্তে স্থষ্টিতত্ ua 

“সংসারে সুখ-ছুখ, সাফপ্য-অসাফল্য, আশা-নিরাশা প্রভৃতি নিরম্তর চলেছে পাশাপাশি'। এই যে 
প্ববিরোধ, তাই ত হল “মায়া? | 

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন, সর্বাপেক্ষা অনিবার্য, সর্বাপেক্ষা স্থির সত্য হল মৃত্যু । আমরা 
সকলেই "ex স্থিরতম সন্দেহাতীত ভাবেই জানি যে, xp মরপশীল; জগতে কিছুই নিত্য নয়। 
নগর-নগরীর উদ্ভব হয়, বিনাশও হয়; রাজ্য-সাআাজ্যের উত্থান হয়, পতনও হয়; গ্রহ-নক্ষত্রও চুর্ণ-বিচুণ 
হয়ে ধুলায় পরিণত হয়। আমাদের সমস্ত প্রগতি, গর্ব, সংস্কার, বিলাস, ধন, জ্ঞান প্রভৃতির fana 
সেই একই-_মৃত্যু' | মৃত্যুই সকলের সব কিছুর শেব__-জীবনের শেষ, সৌন্দর্যের শেষ, ধনের শেষ, 
শক্তির শেষ, পুণ্যের শেষ। পুপ্যবানও মৃত্যুমুখে পতিত হন, পাপীও ; বাজাও মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
ভিক্ষুকও। «mp আমরা সকলেই সুনিশ্চিত ভাবেই জানি যে, আমাদের প্রত্যেকেই একদিন মরতে 
হবেই হবে, মৃত্যুকে এড়াতে আমরা কোনোক্রমেই পারব না। অথচ বাচবার জন্য আমাদের সকলেরই 
কি প্রচণ্ড ইচ্ছা! আমরা জানি না, কেন আমরা এই ভাবে জীবনকে আকড়ে ধরে থাকি ; অথচ তা 
«| করেও ত আমরা পারি না। এই যে শ্ববিরোধ, তাই ত হল “মায়া । 

'পরমন্সেহময়ী মাত! জীবনোত্সর্গ ক'রে পুত্রকে লালন-পালন করেন। ছুর্ভাগাবশতঃ সে ছুরাচারী 
ও দুশ্চরিত্র হয়ে ওঠে ; মাতার উপর অত্যাচার করে, তাকে প্রহার ও পদাঘাত পর্যন্ত করে। তা সত্বেও 
কোমল হায়া সম্তানগতপ্রাণ৷ মাতা পুত্রকে আকড়ে ধ'রে থাকেন- ঘুক্ষিবিচারের দিক থেকে যে এরূপ 
কদাচারী পুত্রকে ত্যাগ করাই তীর কর্তব্য, তা তিনি নিজেই খুব ভালোভাবেই জানেন ; অথচ চেষ্টা সত্বেও 
তিনি পুত্রের জন্য এই অন্ধ মমতার হস্ত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন না! এই যে শ্ববিরোধ, তাই 
ত হল মায়া” | 

আমরা সকলেই পরশ-পাথরের অন্বেষণে রত। প্রত্যেকেই ভাবেন যে, তিনিই বুঝি তা 
পেয়ে য।বেন ; যদিও প্রত্যেকেই একই সঙ্গে জানেন CR, তীর সে সম্ভাবনা আছে বিশলক্ষে এক । অথচ 
প্রত্যেকেই এর ug করছেন আপ্রাণ প্রয়াম। এই ষে শ্ববিরোধ, তাই ত হল “মায়” । 

‘মৃত্যুর কথা উপরেই বলা হয়েছে। আমরা সকলেই দেখছি চতুদিকেই অহরহ মৃত্যুর লীলা- 
খেলা, মৃত্যুর রূপরাজের শক্তি, মৃত্যুর বিরামবিহীন অভিযান ; অথচ আমরা ভাবি যে, আমরা অমর-_এরূপ 
ভাবে জীবন-যাপন করি যেন আমরা কোনোদিন ঘমরাজের কবলগ্রস্ত হব না। এই যে ম্ববিরোধ, তাই 
ত হুল ‘মায়া’ । 

‘পৃথিবীতে আমাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। সেজন্ত একজনের ক্ষেত্রে যা আন্ছে সুখ, 
অন্যজনের ক্ষেত্রে তাই আন্ছে দুঃখ । যথা একজন একটি চাকরী পেয়ে সুখী হচ্ছেন, অন্যজন তা না 
পেয়ে হচ্ছেন ছুঃখী। এই যে স্ববিরোধ, তাই ত হল "মায়া | 

সংসারে দেখা যায় যে, যা আনছে s, তাই আনছে সমপরিমাণ ছুঃখ। যথা, বিজ্ঞান আজ 
মানবজাতির অশেষ কল্যাণ ও ভয়াবহ ধ্বংসেরও কারণ হয়েছে একাধারে । এই যে ম্ববিরোধ, তাই ত 
হুল মায়া” | 

‘আমর! বিচারবুদ্ধিশীল জীব-যে বিচারশক্তির মাহাত্মে আমরা জগতের অবিসম্বাদী বাজাধি- 
রাজ। সেজন্ত স্বভাবতঃই আমর! নিজেদের মনে করি স্বাধীন সত্তা, ম্বাধীন-চিন্তাগীল, স্বাধীন-কর্মকর্তা à 
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অথচ পদে পদেই আমাদের এই তথাকথিত "স্বাধীনতা" হচ্ছে ব্যাহত; আমরা আমাদের দেছ-মনের 
গঙ্ডিকে কাটিয়ে উঠতে পারছি না, পারছি না জয় করতে আমাদের পরিবেশকে, ws এদের 
দ্রাসান্দাস । এই যে ম্ববিরোধ, তাই ত হল “মায়া'। 

এই ত হল জীবন, এই ত হুল জগৎ, এই ত হল জীবজগতের অন্তণিহিত শ্বরূপ-_পদে পদে, 
ক্ষণে ক্ষণে, জনে জনে আমরা! সকলেই এই অখণ্ডনীয়, অনিবা রণীয়, অসহনীয় জাগতিক সত্যের সম্মুখীন 
হচ্ছি যে, স্ববিরোধ, erg x, স্বরূপ-অসামরস্তই হল সার্বজনীন রীতি-__যতই ক্টজনক হোক না কেন, এই 
সত্যটিকে ত আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হয়__ 

"These tremendous contradictions in our intellect, in our knowledge, yea, 
in all the facts of our life, face us on all sides.’ ( II. 93.) 

‘আমাদের বৃদ্ধিতে, আমাদের জ্ঞানে, que: আমাদের জীবনের সব কিছুতেই এই যে ভীষণ 
খ্ববিরোধ, তা চতুর্দিক থেকেই আমাদের ঘিরে রেখেছে । 

এরূপে wo অদ্বৈতবাদীর ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দও এই বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের অন্তপিহিত TAFT- 
হীনতার বিষয় বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। সত্যই সত্তার প্রথম ও প্রধান লক্ষণই হুল, 
atasa, অন্তহিরোধহীনতা | বলাই বাহুল্য cu, যদি কোনো বস্তুর নিজের মধ্যেই বিরোধ থাকে, তা হলে 
তা ত নিমেষেই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়বে, এক মুহূর্তও স্থিতি করতে পারবে না । এটি এরূপ reri 
সত্য যে, এ বিষয়ে অধিক বাগাড়ম্বর নিস্প্রয্নোজন। তা সত্বেও স্বামীজি এ বিষয়ে এক্প বিস্তৃতভাবে, 
এরূপ জোরের সঙ্গে, এরূপ বারংবার বলেছেন এই কারণে যে, সংসারের সব কিছুই যে, স্বভাবত:ঃই এরূপ 
বিরোধ দোষছুষ্ট তা আমরা যেন জেনেও জানি না, দেখেও দেখি না, মেনেও মানি না। অথচ এরূপ 
অনম্থীকার্য, অবস্তন্বীকার্য জাগতিক তকে অবজ্ঞা ক'রে, অস্বীকার ক'রে লাভই বা কি? 

এই কারণেই স্বামীজি বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, এটি হল একটি Y 
এটি একটি ‘থিয়োরী’ নয়। “ফ্যাক্ট এবং 'থিয়োরী'র মধ্যে প্রভেদ কি? ক্ষ্যাক্ট' হল সত্য, ‘থিয়োরী’ হুল 
তার ব্যাখ্যা। যথা প্রতিদিন প্রাষে স্থর্ধোদয় হচ্ছে--এটি একটি সত্য। কিন্তু তার ব্যাখ্যা কি? 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যথা এর ব্যাখ্যারূপে বলা হত যে, পৃথিবীর চতুদিকেই 
ZÁ ঘুরছে (Ptolemaic Theory ); অধুনা এর ব্যাখ্যা-রূপে বলা হয় যে, "wd চতুর্দিকেই পৃথিবী 
ঘুরছে (Copernican Theory )! এরূপে "rx বা সত্য সেই একই, কিন্ত ‘থিয়োরী' বা তার 
ব্যাখ্যা হতে পারে fafen 1 | 

সেজন্তই স্বামীজি বলেছেন যে, মায়া “ফ্যাক্ট, 'থিয়োরী' নয় । এই যে বিশ্ববদ্ধাও্, তাই হুল 
'মায়া'_-অর্থাৎ “মায়া ছারা বিশ্ববদ্ধাওকে আমরা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি না; আমর! বলছি CS, 
Gaste È “মায়া” । কারণ সর্বপ্রথম জানতে হবে বিশ্ব্রদ্ধাণ্ডের "nep কি। তার পরেই প্রশ্ন 
উঠবে, সেই স্বরুূপেব ব্যাখ্যার | এই কারণে স্বামীজিও আরম্ভ করেছেন এই স্বরূপ নিয়েই ; এবং বলেছেন 
এই শ্বর্ূপই “মায়া? | 

কেন? 
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তার কারণ হল এই যে, বিশ্ববহ্মাণ্ড একটি অত্যাশ্চর্য তত্ব_তাকে ফেলতেও পারি না, গিলতেও 
পারি না। ফেলতেও পারি না বলে তা সৎ; গিলতেও পারি না বলে তা অসৎ। এরপে আর 
আছ্যোপান্তই হল এপ শ্ববিরোধ Orte: ; অথচ তা সত্বেও তা একেবারে উড়ে যাচ্ছে ন, একেবারে 
ধ্বসে যাচ্ছে না, একেবারে ভেঙ্গে যাচ্ছে না, আপাততঃ বিরাজই করছে । এই ত আমাদের সমস্যা, 
অসমাধেয় সমস্ত, 'আছে-নেই'র অপূর্ব লীলাখেলা I 

এবং এরই নাম "মায়া" । যা আপাতদৃষ্টিতে সত্য অথচ পরিশেষে তা নয়, তাই ত হল 
মায়া’ ) যা স্ববিরোধ দোযদুষ্ট অথচ আপাতদৃষ্টিতে বিরাজমান, তাই ত হল “মায়া' ; যা waren 
অথচ অগ্রহণীয়, তাই ত হুল "মায়া! । 

এবং এই ত হুল সংসার, এই ত হল বিশ্বপ্রকতি, এই ত হুল মানব-জীবন এবং সেই ত ছল 
'মায়া'। সেজন্যই স্বামীজি বলেছেন যে, মায়া e$, 'থিয়োরী' নয় মায়াতত্বই সংসারতব । ফ্যাক্ট" 
সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না; 'থিয়োরী' সম্বন্ধে পারে । অতএব সংসারের এরূপ পূর্বোক্ত শ্বরূপ সম্বন্ধে 
দ্বিমত থাকতে পারে না, তার নাম যাই দেওয়া হোক না কেন? তার ব্যাখ্যা ঘাই করা যাৰ 
না CFA | 


মায়ার ব্যাখ্যা কি? 
কিন্তু “ফ্যাক্ট নিয়ে আরম্ভ করলেও, ‘থিয়োরী' নিয়েই করতে হবে শেষ--বন্ত আছে-_বেশ ; কিন্ত কেন 
আছে, কি ক'রে আছে, কার থেকে আছে, কোথায় আছে-_তারও ত ব্যাখ্যা তোমাকে করতে 
হবে নিশ্চয়ই 1 
নিশ্চয়ই ! আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই, ব্যাখ্যা জানতে চাই সব কিছুরই । স্জেন্তই আমরা 
ঘুরে-ফিরে বারংবার সেই একই মহাপ্রশ্নে এসে পড়ছি-__এই যে "IND, এই যে আপাতদৃষ্টিতে সত্য 
বিশ্বত্রন্ধাওড (Phenomenon), এই যে “আভাস ( Appearence )--তার ব্যাখ্যা কি? কেন wi 
আছে, কি ক'রে তা আছে, কার থেকে তা আছে, কোথায় তা আছে? অর্থাৎ সেই মৃলীভূত eM— 
সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরত্রহ্মই যদি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' ( ছান্দোগ্য ৬/২/১ ) হন, তা হলে মায়ার এই স্ববিরোধ 
দুষ্ট তথাকথিত বিশ্ব-সংসারের উদ্ভব, তথাকথিত DE বা হল কি ক'রে ? d 
আমরা! দেখেছি যে, এই প্রশ্নের সত্যই কোনো যথার্থ উত্তর নেই স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক 
এই কথাই বলেছেন-_ 

‘Theses things are going on day and night, and to find a solution of this problem is 
impossible, Why should it be so? Ib is Impossible to answer this, beoanse the question 
cannot be logically formulated, There is neither how nor why in fact; we only know that 
It is and that we cannot help it, Even to grasp it, to draw an exact image of it our own 
mind, is beyond our power, How can wo solve 162? (II 94) 

"There le no solution, This ls Maya.' (II 95) 

"The queetlon remains to be answered, and lb cannot be answered, The philosophy ot 
India was compelled to admit thig,' (II 118) 

৭ 
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‘এই সব ম্ববিরোধদুষ্ট ব্যাপার ঘটে চলেছে অহোরাত্র এবং এই সমস্যার সমাধান খুজে পাওয়! 
অসভ্ভব। কেন তা এরূপ হবে? এর কোনো উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ স্তায়াঙগত ভাবে প্রশ্নটি 
উত্বাপিতই হতে পারে না। যা আছে, তা কি ক'রে আছে এবং কেন আছে, সে কথা জিজ্ঞাসা কর! 
চলে না; আমরা কেবলমাত্র এই কথাই জানি যে, তা আছে এবং তাকে মেনে নেওয়া ব্যতীত আর 
আমাদের অন্ত কোনো উপায়ই নেই। এমন কি, তাকে বোঝবার পর্যন্ত, মনে তার যথার্থ প্রতিকৃতি 
আকবার পর্বস্ত শক্তি আমাদের নেই। তা হলে আমরা কি ক'রে এর দমাধন করতে পারি D 

“কোনো সমাধান নেই। এই ত হল ‘মায়া’ ৷' 

‘এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং এর কোনো উত্তরই নেই। ভারতীয় দর্শন একথ! স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিল 1” 

এরূপে মায়ার ব্যাখ্যা কি 1-_এই যুলীতৃত প্রশ্নের উত্তর আমরা স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনেও 
পেলাম না। তিনি satama সঙ্গে ua মিলিয়ে বলেছেন যে, মায়ার ব্যাখ্যা চাওয়া নিরর্থকই মাত্র, 
যেহেতু এক্প ব্যাখ্যা আমরা কোনোদিনই খু'জে পাব না। তা হলে আর উপায় কি? 
'মারা শাশ্বত নয 
ব্যাখ্যা-প্রচেষ্টা না হয় ছেড়েই দিলাম! যেহেতু ‘মায়াকে' 'ফ্যাক্ট'-বূপে, কোনো প্রশ্ন না ক’রেই মেনে 
নিতে বাধ্য হলেও, 'সায়া'র প্রভাব-প্রতাপ আমাদের কারো জীবনেই শাশ্বত নয়। তার কারণ হুল এই 
যে, "মায়া" অনাদি হলেও ( যেহেতু এর আদি বা EP কারো নিকটই স্বোধ্য নয় ), অনস্ত নয় একেবারেই d 
অর্থাৎ এই ঘোর মায়াজাল ছিন্ন করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর সাধনবলে । কারণ জীব যে নিত্যমুক্তর-_ 
"TW! ত মুহূর্তের জন্তও তাকে স্পর্শ ও কলুষিত করতে পারে লা ; কেবল হয়ত তার সত্য-স্বরূপকে তার 
নিকট থেকে সাময়িক ভাবে আবুত ক'রে রাখতে পারে | | 

কি অপূর্ব ভাবেই না স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 

‘That ideal of Freedom that you percelgad was correot, bui you peroeived it outside 
yourself, and that was your mistake, Bring it nearer and nearer, unti] you find that it was 
all the time within yon, it was the self of your own self, That freedom was your own nature, 
and this Maya never found you. 

Nature never has power over you. Like a frightened ohlld you were dreaming that tt 
was throttling you, and the release from this fear ig the goal; not only to pee it intellectually, 
but to peroeivs it, aciualise it, much more definitely than we peroeive the world, Then we 
shall know that we are free. Then, snd then, alone, will all diffionltiss vanish : then will all 
tbe perplexities of the beart be smoothed away ; allorookedness made straight ; then will vanish 
the manifoldness of Nature ; and Maya, instead of being a horrible, hopeless dream, as it is 
now, will become beautiful; and this earth, instead of being a prison-house will beoome our 
play-ground ; and even dangers and diffüonltiss, even all sufferrings will become deified, and 
show us their real nature, will show us that behind everything, as the substance of everything, 
He is standing and that He is ‘the one real Belt,’ — (11, 128— 129) 
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‘মুক্তির খে আদর্শ তুমি উপলব্ধি করেছিলে, তা যথার্থ; কিন্তু তুমি তা তোমার বাইরে বলেই 


. উপলব্ধি করেছিলে, এবং সেই ত হুল তোমার ভুল। একে এনে ফেল ক্রমান্বয়ে নিকটে, যতক্ষণ পর্যন্ত ন! 


=i. 


s 


তুমি জানতে পার যে, সব সময়েই তা তোমার ভেতরেই ছিল; জানতে পার যে, তা তোমার নিজের 
আত্মারই আত্মা। সেই মুক্তিই তোমার নিজের "aep; এবং “মায়া' কোনোদিনই তোমাকে আবন্ধ করতে 
পারে নি। বিশ্বপ্রকৃতির কোনে! প্রভাবই তোমার ওপর নেই। ভয়ার্ত শিশুর মতই তুমি যেন uu 
দেখেছিলে যে, এ তোমার শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে ; এবং এই ভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করাই হল লক্ষ্য 
একে যে কেবল বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে, তাই নয়, সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করতে হবে, পৃথিবীকে যেমন দর্শন 
করে তার চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে দর্শন করতে হবে। তখনই আমরা জানব যে আমরা মুক্ত, তখনই, 
এবং তখনই কেবল সমস্ত অস্থবিধা দুর হয়ে যাবে; হৃদয়ের সমস্ত হতচকিত ভাব অপসারিত হয়ে যাবে; 
সমস্ত বক্রতা C" হয়ে যাবে; সমস্ত বহুত্ব ও বিশ্বপ্রকৃতি বিলীন হয়ে যাবে এবং মায়া এখনকার যত 
একটি ভয়াবহ আশাবিহীন স্বপ্ন না হয়ে, হয়ে উঠবে সুন্দর ; এবং এই পৃথিবী কারাগার না হয়ে, হয়ে 
উঠবে আমাদের খেলার মাঠ; এবং এমন কি সমস্ত বিপদ ও অস্থবিধা, এমন কি সমস্ত শোকছৃঃখও 
দেবভাব ধারণ করবে এবং আমাদের তাদের প্রকৃত স্বরূপ দেখাবে__ আমাদের দেখাবে CH, সব কিছুরই 
অস্তরালে, সব কিছুরই স্বরূপ রূপে তিনিই আছেন দাড়িয়ে ; দেখাবে যে, তিনিই একমাত্র প্রকৃত আত্মা v 

এই ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদও অদ্বৈতমতামুযায়ী 'স্বরূপাবরণবাদ+ | এরূপ স্বরূপা- 
বরণবাদের তিনটি প্রধান স্তম্ভ_যা আমরা পূর্বেই দেখেছি 

১) ব্ৰহ্ম শ্বূপের আবরণ হয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা ছার! এবং তাঁরই ফলে এই জীবজগৎ 
সম্বলিত বিশ্বসংসারের তথাকথিত উদ্ভব I 

২) এরূপ আবরণ কেন, কি ক'রে, কোথা থেকে হয়, তা বলা যায় না অথচ তা মেনে না 
নিয়ে উপায়ই নেই। সেজন্ত একে বলা হয় ‘অনাদি’ | 

৩) এরূপ আবরণ বা সংসার, অনাদি হলেও অনস্ত নয়। কারণ এরূপ আবরণের উত্তোলন 
সম্ভবপর লাধন-বলে এবং তাই ত হল মোক্ষ। 

পুন্ধামুপুন্খ প্রবচন! বাদ দিয়ে সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদও ছিল 
মোটামুটি এই রূপই । 


সৃষ্টিতত্থ কি অবোধা ? 
এই wx. wühew অবোধ্য। ব্যবহারিক fra থেকে জীবজগৎ আছে, অথচ পারমাধিক দিক 
থেকে কি ক'রে তারা আছে, তা আমরা ন্যায়াহুমোদিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না--এক্সস অবোধ্যতার 
প্রতীকই হল অছৈতবেদাস্ত-দর্শনের 'মায়াবাদ' | 

Pe দর্শনের যূলীভূত তত্ব । কারণ কেবলমাত্র WS অথবা কেবলমাত্র জীবজগৎ-তত্ব 


"4 দর্শনের সব সমস্তার সম্মুখীন হয় না, বরং প্রধান সমস্তাটিকে বাদ দিয়েই দেয়। একদিকেই কেবল aub 


আছেন---তীর স্বরূপাদির সমন্ধে চিন্তা ক'রে আমরা বরং কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি; তিনি আর 
RF কোনো RYA সঙ্গে, কোনো না কোনো প্রকারে cre কিনা, সে কথা একেবারেই বাদ দিয়ে। 








৩৩৪ রবীন্ত্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 
পুনয়ায় একছিকে কেবল জীবজগৎই আছে-__ভাদের aAa সন্বদ্ধেও চিন্তা ক'রে আমরা বরং কিছু 
সিদ্ধান্ধে উপনীত হতে পারি; তারা আর অন্য কোনো তথ্বের সঙ্গে ETE কিনা, সে কথা একেবারেই 
বা ছিয়ে। হুতেরাং কেবল ত্রক্ষতত্ব. এবং কেবল জীবজগৎ-তত্ব বরং তুলনায় বছ সহজতর | 

কিন্ত স্ইতত্বে 3wsw ও জীবজগং-তত্বের সম্মেলন ঘটেছে । কেবল aw কি অথবা কেবল 
জীবজগৎ কি--তা এর সমন্তা নয়। এর সমশ্তা হল-__কি ক'রে ব্রহ্ম জীবজগৎ সৃষ্টি করেন; কি ক'রে 
জীবজগৎ ক্রদ্ধ থেকে সৃষ্ট হয়; অর্থাৎ কি ক'রে একতত ব্রহ্ম অন্ত বছতত্ব জীবজগতের HOP GUNWTS হন। 
সেজন্তই এই স্বরীতত্বই কেবল ব্রদ্ষতত্ধ ও কেবল জীবতত্বের অপেক্ষা ব্যাপকতর ও কঠিনতর ৷ সেজন্যই 
এই eR? দর্শনশাহের মূলীভূত তত্ব রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । সেজন্যই এই «sw দর্শনশাস্তরের 
কঠিনতম তত্ব। 


qay oro ছলে কি দৰ্শনশাস্ব বার্থ? 
তাই যদি হয়, হ্রিতত্ই যি দর্শনশাখ্ের মৃূলীভৃত তত্ব হয় এবং হদি gru সেই মৃলীভূত cbe. 
লমন্তা সমাধানে অপারগ হয়, তা হলে দর্শনশাম্্ কি ব্যর্থ বা নিশ্রয়োজন হয়ে পড়ে না? 

না, পড়ে না। N একথা ঠিকই যে, দর্শনশা্ যদি সব সমস্তারই স্ব সমাধান করতে পারত, 
তা ছলে আনন্দের অবধি থাকত না। কিন্তু তা যদি অনিবার্ধ কারণেই ন! হয়, তা হলেও যতটুকু হয়েছে, 
ততটুকুই লাভ; প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলে চলবে না, সাফল্য যাই হোক লা কেন। বর্তমান অবস্থায়, এ 
ছাড়া আর উপায় কি? তবে দেখতে হুবে-_এ ছাড়া আর অন্ত কোনে] উপায় আছে কিনা; প্রাণপণে 
তা দেখতে হবে, পুনঃ পুনঃই তা দেখতে হবে পক্ষপাতহীন-ভাবেই তা দেখতে হুবে। এবং এরূপ 
প্রাশপণ:পুনঃ পুনঃ পক্ষপাতহীন প্রচেষ্টায় যতদূর অগ্রসর হওয়া! যায় ততদূরই লাভ নয় কি? 

বন্ধত: আমর] এ বিষয়ে এর অধিক কিছু জানি না; জানতে পান্বিও না বর্তমান অবস্থায়-_এ 
জানাও ত জানা, এ জানাও ত বহু জানারই ফল, এ জানাও ত বার্থ FA | ' 
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জা মরি বাংলা ভাষা 
স্রধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায় 


ইতিহাসের মালমশলা কোনো সময়েই হবয়ংসম্পূর্ণ হয় না, এমন কি পাথুরে প্রমাণ বা ওয়াকিয়া-নবীশদের 
দিনের পর দিনের বিবরণী পেলেও। বোবা অতীতকে মুখর করতে গেলে বা কোনো একটি বিশিষ্ট যুগের 
crar বা 'আমেজ' তৈয়ারী করতে হলে বা নবমূল্যায়নের প্রচেষ্টায় প্রথম প্রয়োজন একটি নির্ভরযোগ্য 
বহিঃইতিহাস বা discipline of facts! তার পরে বিচার-বিশ্লেষণ-অঙ্থমাননির্ভর ঘটনাপশ্্ীর 
ধারাবাহিকতা । ঘটনাপত্রীর পাবম্পর্₹ও যেখানে সঠিক সেখানেও মূল্যবোধ নিয়ে তর্ক সংশয়াতীত নয় । 
কারণ আমরা যতই নিরাসক বিচার করি না কেন, আমাদের সমাজচেতনা, মূল্যবোধ, wey 
আমাদের অবচেতনে A আজকের TF দিয়েই যাচাই করতে অভান্ত। ডেমোক্রেসী, সোশ্যাল 
ওয়েলফেয়ার, গণচেতনা প্রভৃতি কখাগুলির ভাষ্য করতে গেলেই এই ক্রটি ধরা পড়ে । পারস্পরিক সংখ্যার 
থাকলেও প্রত্যেকটি যুগের একটি আলাদা রূপ ও হস্ত আছে, তার দৃষ্টিভক্ষি ঘিরে একটি Context 
Contous ও Confession আছে যা তার নিজস্ব । সমাজচেতন] যুগে যুগে এতিহাসিক কারণেই হোক, 
সমাজতান্ত্রিক কারণেই হোক বা ভৌগোলিক বা অর্থ নৈতিক কারণেই হোক, বদলায় এবং তার মৃল্যবোধও 
বদলায় sa যাক-বাংলা দেশ এই কথাটা, এর রূপরেখা কি, এর সাহিত্যের ষালমশল! কতটুকু, এর 
জীবনন্থত্র কোন কোন অঞ্চল নিয়ে । আজকের বাংলাদেশ বলতে আমার মনে যে তরঙ্গ ওঠে. সামগ্রিক 
ভাবে যে চিত্র ফুটে ed পাঁচশো বছর আগে সেই চেতনা কি আমাদের পূর্বস্থবীদের? প্রাচীন হিন্দু 
যুগে আজকের বাংলাদেশ বলতে যা বুঝি তার যেষন একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল না, তেমনি একটি বিশিষ্ট 
সংস্কৃতিও গড়ে ওঠে নি। যুগে যুগে এই ভূখণ্ডের নাম ও সীম! বদলেছে, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে, নদনদীব 
স্রোতের ধারা পান্টেছে রাজা-সাত্রাজোর পতনে বিস্তারে, কূটনীতির আশ্রয়ে qe. জনপদ m? হয়েছে, 
পুরাতন জনপদ বিলুপ্ত হয়েছে যেমন গঙ্গা, পদ্মা, করতোয়া, ত্রিত্রোতা ( তিস্তার) কত পরিবর্তন ঘটেছে এই 
কয়েকশো বছরেই । ফরিদপুরের কোটালীপাড়া অঞ্চলের প্রসিদ্ধ নগরী ও দুর্গ এখন বিল, সুন্দরবন 
অঞ্চলের হুসমৃদ্ধ জনপদ ও লোকালয় আজ শাপদ সংকুল অবণ্যানী। এককালে বাদাবনের ধারে 
কলকাতার পার্ক Sb শুধু deer parkE ছিল না, fas cro দলও খুরতো আশে পাশে । ইতিহাসের 
এক একটি পর্বে বঙ্গ, sho, বরেন্্রী রাঢ়ী, TE, গৌড়, ভা্রলিপ্তভুক্তি, উপকূল-ঘওভুক্তি, কামরূপ প্রভৃতি এক 
একটি শ্বয়ংসম্পূর্ণ দেশবিভাগ । আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তিও সেই কারণে । সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপত্রংশ 
থেকেই বাংলা ভাষার ও কামরপীয় ভাষার উৎপত্তি। কাল নির্ণয় ও ভাষাতাত্বিক বিচারে কখন তাদের 
গাঠছড়া বন্ধনমুক্ত হল সেটা বিচার-বিশ্লেষণ-অন্ুষাননির্ভর gar শতাব্দী নয়, বহুদিন ধরেই যে সেই 
সব ভাষা ও সাহিত্যে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য থাকবে এটা এতিহাসিক সতা।-__ইতিহাস গড়ে ওঠে ঘটনার 
চাপে, বন্তপুছের ভারে, ভায়েলেকটিক্‌ বিবর্তনে বা টয়েনবীর ভাষায় 'চ্যালেঞ্, রেসপন্স, এসিমিলেশনে' = 
এখানে জোরজবরদব্ভীতে কিছু হয় না, দাতা গ্রহীতার সম্পর্কও ঠিক নয়। 





৩৩৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের কাহিনী অনুসারে দীর্ঘতমা খধির উরসে বাদী areta গর্ভে 
বলির পাচটি ক্ষেত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাদের নাম__অঙ্গ, বঙ্গ, হুক্ষক, পু, কলিঙ্গ। নিজের রাজ্য 
তিনি পাচ পুত্রের মধ্যে যেভাবে ভাগ ক'রে দেন তাতেই তাদের ভৌগোলিক সীমার একটা wb পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

১) অঙ্গ-যার রাজধানী ছিল চম্পা, বর্তমান ভাগলপুর, সীওতাল পরগনা, ধানবাদ, বীরভূম ও 
বর্ধমানের কিছুটা অংশ নিয়ে, কেউ কেউ বলেন তখন মালদহও তার ভিতর fes | 

২) বঙ্গ ছিল বর্তমান পর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ স্থল জুড়ে অর্থাৎ ভাগীরখীর পূর্বকূলে, চব্বিশ 
পর্গনা, খুলনা, যশোহর, বরিশাল ত বটেই পরে সমতট ও হরিকেলের কিছুটা | 

৩) কলিক্ষের সীমানা! ছিল উত্তরে স্থবর্ণরেখা, দক্ষিণে গোরা বরী i 

৪) লৃক্ষের দক্ষিণে স্থবর্ণবেখা, পূর্বদিকে বঙ্গ, পশ্চিমে মগধ, উত্তরে অঙ্গ_ অর্থাৎ এখনকার 
মেদিনীপুর, বীকুড়া, হাওড়া, হুগলী বা পরে যাকে বলা হয়েছে__ 

cipa পশ্চিমে ভাগে বীর দেশস্ত পূর্বতঃ 

দামোদরোত্তর ভাগে রাঢ় দেশ প্রকীতিতঃ | 
এ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ রাড় মিলে পরে আরও কয়েকটি নামবিভাগ পাওয়া গেছে যেমন রাজমহলের 
কাছে কজঙ্গল, ময়ুরাক্ষীর ও অজয়ের মধাস্থানে কক্বগ্রাম, তার নীচে দামোদর শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে 
বর্ধমানভূক্তি, ভূরিশ্রেপ্তরি এবং তারও নীচে তাত্রলিপ্ত থেকে wafer পেরিয়ে দ্স্তভুক্তি, উৎকল en | 
এককালে এই সমগ্র ভূখণ্ডের নামই ছিল কোটিবর্ষ। 

e) এ ছাড়া ছিল পু, বা উত্তরবঙ্গ যা নিয়ে আমাদের এই আলোচনার সৃত্রপাত_পুণু বলতে 
বোঝাতো৷ এখনকার রাজনাহী, দিনাজপুর ও সন্নিহিত আরো কিছু অঞ্চল যা পরে কিছুটা কামরূপ, কামত! 
কোচ রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। প্রাগ,জ্যোতিষ ও কামবূপের নাম আমরা wr সংস্কৃতির পূর্বাভিযানের সঙ্গে 
জড়িত দেখি। বরেন্্রী নাম পরের যুগের । মধ্যযুগে “দিথিজয় প্রকাশ’ গ্রন্থে আছে-__ 

পদ্মা aat: পূর্বাধারে ত্রহ্মপুত্রস্ত পশ্চিমে 
KAA সংজ্ঞকে| দেশঃ নান! নন্দনদীযুতঃ। 
এট দেশ উপবঙ্গ সমীপে এবং ATI ( মালদা ) 5 দক্ষিণে i 

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, হাজার বছর পূর্বে আজকের. আমাদের মানসচেতনার বাংলা 
দেশের তিনটি সয়ংসম্পূর্ণ ভাগ (১) উত্তরবঙ্গ বা পুগ্ড বর্ধন বা বরেজ্জী (২) পূর্ববঙ্গ বা বঙ্গ বা বংগাল 
দেশ (৩) ভাগীরথীর পশ্চিম তীর রাঢ qi WE । এর সঙ্গে প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে মগধ, অঙ্গ, প্রাগজযো ভিষ, 
কামরূপ, দমতট, হরিকেল এসব নামও শুনি । এদের সীমা ও সীমানার প্রায়ই অদল বদল হ’ত। এ ছাড়া 
cis এবং পাঞ্চগোঁড়েশ্বর প্রভৃতি অভিধাও পাচ্ছি। পানিনি a এবং কৌটিলিয় wera গৌড়িক্‌ 
বর্ণের উল্লেখ আছে। fce ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে গোঁড় নামক নগরীর ও দেশের প্রাচীনত্ 
সম্বন্ধে কোনে সঙ্গেহ নেই। খুব সম্ভব গুপযুগে মুশিদাবাদ জেলার একটা ক্ষুদ্র বিভাগ গৌড় বিষয় নামে 
পরিচিত ছিল। শশাঙ্ক যখন গৌঁড়াধিপ, বঙ্গে তখন ‘অশেষ-ক্ষিতিপাল মৌলমালা-মানছ্যতি-পাদপীঠ- 
. নির্জরশক্র' দেবখড়গেয রাজস্ব । 'নাজতরঙ্গিনী'যু কবি ফলহন্‌ গৌড়দেশয়দের শোর্যবীর্খের কথা লিপিবদ্ধ 
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করেছেন। কাশ্বীরের লঙ্গিতাদিত্য মুক্তাপীড় গৌড় জয় করেন। কিন্বস্তী যে তারই সৈশ্কাধ্যক্ষ ছিলেন 
wins যিনি রাঢ়ে একটি সার্বভৌম রাজ্য স্থাপন করেন। তখন বঙ্গ ও s[9 বর্ধন আলাদা OP 
উত্তরবঙ্গে বা পুণ্ডে, রাজা ছিলেন জয়ন্ত । তার পর মাৎস্ত ন্যায় অপহৃত ক'রে পাল সাম্রাজ্যের STI 
তখন গোঁড়েশ্বর পাল রাজাদের অঙ্গরাজ্য এই সব প্রত্যন্ত প্রদেশ । সত্যি কথা বলতে কি, আজকের 
বাংলাদেশের সব চেয়ে প্রাচীন অংশকে সেকালেও ‘বঙ্গ’ বলা হ'ত এবং শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে বণিত হয়েছে । 
রত্বাকরং সমারভ্য ব্রহ্ম পুত্রাস্তগং শিবে 
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি ens: | 

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ তার গৌড় কাহিনীতে AFI করেছেন যে অষ্টম শতাব্দীতে 
বরাহমিছির (বা মতান্তরে মুরারি ) তার ‘অনর্ঘরাঘব’, নাটকে গৌড়কে বঙ্গ, উৎকল হতে TER একটি 
জনপদ বলে বর্ণনা করেছেন এবং পাল-শক্তি শাসিত সমগ্র ভূভাগকে গৌড় বলা হলেও মূল গৌড় সম্বন্ধে 
কোনো সংশয় ছিল না কার একাদশ শতাব্দীতে রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকে Sex লিখছেন__ 

গোঁড়রাষ্্রমহত্বমং, নিরূপমা তত্রাপি রাঢাপুরী | 

এ আমলে সত্যকার এতিহানিক সম্মত অনুমান এই করা যায়- কি উত্তরবঙ্গ, কি দক্ষিণবঙ্গ, কি 
পূর্ববঙ্গ সর্তত্রাই রাজনৈতিক ভাগ্য ছিল পরিবর্তনশীল । ঢাকার ইতিহাস লেখক এই সেদিনও বলেছেন থে, 
মুসলমান-বিজয়ের পরও লখ.নৌতি ( লক্ষণাবতী ) ও দিয়ার ই-বঙ্গ ( জলময় পূর্ববঙ্গ ) "e- ছিল। 
গৌড় ও বঙ্গকে নিয়েই মুসলমানদের হবে বাংলা । ভাষা ও সামাজিক পরিবেশে শুধু আর্ধদের প্রসার 
ও প্রভাব নয়, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ, মোঙ্গল, দ্রাবিড়, ব্রঞ্চতিব্বতীয় প্রভৃতি আর্চেতর গোঠীদের 
প্রভাব যথেষ্ট । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'গঙ্গারিতই' ( গাঙ্গেয় বাষ্ট্র ) নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের 
কথা গ্রীকরা বলেছেন। এ দেশ যে মগধ-বঙ্গ-গৌড় নিয়েই প্রতিষ্ঠিত ছিল সে অনুমান যুক্তিযুক্ত | 

ত্রিধা বিভক্ত রাজনৈতিক এই ebi পড়া যেমন একটি শ্বয়ংস-পূর্ণতায় এসেছিল, প্রায় হাজার 
বৎসর পূর্বে তেমনি ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকেও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলার সেনরাজ|দেবু ( কর্ণাটীয় 
arpa) অবদান এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আনুমানিক ১১৫৮ অফ fau সেনের মৃত্যু হয় 
ও বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার দান সাগর, অদ্ভুত সাগর ছাড়াও আরো ছুটি পুস্তক 
ছিল--আচার নাগর ও প্রতিষ্টা সাগর । কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষন্প যে পাল ও সেন রাজাদের উভয় 
যুগেই RF শিক্ষার মাধ্যম ও সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি ছিল। মহাস্থান-গড়ের প্রস্তরলিপি প্রাকৃত ভাষায় 
লিখিত। চন্ত্রগোমিন্, গোঁড়পাদ, দর্ভপানি, কেদার্মিশ্র, ভটভবদেব, সেনযুগে হুলাফুধমিশ্র, উমাপতিধর, 
ধোয়ী, গোবর্ধন, শরন, জয়দেব প্রভৃতি ইতিহাস AFS নাম। ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কলম্বর ।' 
তা ছাড়া নাট্যকার বিশাখদৃত্ব, কবি মূরারি, গ্রন্থকার ক্ষেমীশ্বর, “নৈষধ' রচয়িতা শ্রুহর্যকেও অনেকে বাঙালি 
মনে করেন। পাল যুগের দন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত” ( সমপ্রতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে নৃতনভাবে 
সম্পাদিত হচ্ছে) একটি অদ্ভুত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয়। 'স্কায়-কন্দদী'খ্যাত ARSTE এই যুগের । 
বৈগ্যকশাপ্ত্রের চক্রপাণি দত্ত, নিদানগ্রস্থের মাধব, বৈয়াকরাণক নিশ্চলকর (ইনি রামপাল ও কামরূপ 
রাজের সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন ), জীমৃতবাহন, অভিনন্দ প্রভৃতি মণীধিগণও বাঙালি! মহামহোপাধ্যায় 
হরগ্রসাদ শাহ্মী নেপালে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদ আবিষ্কার করেন এবং আরো) কয়েকটি পু'থির 
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সঙ্গে ‘হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ বলে প্রকাশিত করেন। বাঙালি 
সিদ্ধাচার্ধদের মধ্যে বহু বিশ্ববিশ্ৰুত নাম পাওয়1 যায়, তাদের লেখা মূল গ্রস্থগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, 
তাদের কালনির্ণয় face তর্ক আছে। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে দশম ও হাদশ শতাব্দীর 
মধ্যে বহু বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। তা ছাড়াও এর পূর্বে ও পরে বহু মহাযান লেখকের 
নাম আমরা শুনি- আচার্য শলভদ্র, শান্তিদেব, জেতারি (দুইজন ), দীপঙ্কর Sea, অভয়াকর গু, 
নাগবোধি, পুতলি। সিদ্ধাচার্ধহের মধ্যে লুইপাদ ( মতান্তরে মৎস্তেন্দ্নাথের ) ‘কোলজ্ঞাননির্ণয়' সমধিক 
প্রসিদ্ধ । 'তেঙ্গুর' নামক বিখ্যাত তিব্বতী গ্রন্থে চর্যাপদের অনুবাদ পাওয়া যায়। ণচর্ধাচর্ধবিনিশ্চয়'কে 
বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরা হলেও আচার্ধ NASA মজুমদারের মতে চালুকারাজ তৃতীয় 
সোমেশ্বরের রাজত্বকালে ( ১১২৭-১১৩৮ অব) রচিত 'মানসোলাস' গ্রন্থের গীতবিনোদ” অধ্যায়ে বিভিন্ন 
ফেশীয় ভাষায় রচিত গীতের দৃষ্টান্ত আছে। এতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি বাংলা পদেরও আভাস পাই। 
নরহ, কানহের দোহা, ডাকের বচন, লুইপা, মীনপ' প্রভৃতি সিদ্ধাইদের পদগুলি শৌরসেনী অপত্রংশে পচিত। 

এই মাগধী প্রাকৃত-শোরসেনী অপত্রংশ হতেই অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ-অসমীয়া-ওড়িয়া 
ভোজপুরী, মৈথিল মগহীর জন্ম । তার অব্যবহিত পরেই সেন বংশের পতন, তুকাঁদের আগমন, স্বাধীনতা 
লোপ- বাংলা ভাষা ও সাহিতোর একটি অদ্ধকারময় যুগ । ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই কিন্ত 
আমর! বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও লিপির একটা E পরিচয় পাচ্ছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজের গতি 
নিয়েছে, নিজের স্বকীররূপে বিকশিত হচ্ছে। বড়ু-চণ্ডীদাস ও Sae কীর্তন (ব্সম্তরঞ্রন রায় কর্তৃক 
আবিষ্কৃত ) বাধারুষ্ণ বিষয়ক পদ্বাবলী-_( মৈধিল কবি বিদ্যাপতির পদ্দাবলী p ) কত্তিবাস, মালাধর qu, 
বিজয়গুধ প্রভৃতির রামায়ণ, মনসামঙ্গল, পদ্মাপুরাণ-_সবই পঞ্চদশ শতাব্দীর কাহিনী বহন করে। বাংল! 
ভাষা ও সাহিত্য তখন nah, মৈধিল প্রভৃতির সহিত qus ছিন্ন করেছে, যদিও এক cum 
বলে রূপ ও ধ্বনি সাদৃশ্ত রয়ে গেছে । তখন করতোয়া-ঘেরা কামতা বা কামরপীয়া উপভাষা স্বাধীন 
ভাষার পরিণত, যা পরে আমরা অসমীয়া বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। ভাষা que] নদীর মতো 
পরিবর্তনশীল । ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক নানা কারণে একটি ভাষার মধ্যে শুধু 
ধ্নিসংকেত বা MA বদলে যায় না, নৃতন নৃতন শব্দের অঙ্গপ্রবেশ হয়, নৃতন dialect x1 উপভাষা 
গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে অনার্ধদত্ত উপাদান কম নয়- দ্রাবিড় ও ww আমাদের 
অনেক দিয়েছে, আজও ভাবে ভাষায় সাহিত্যে সমাজচেতনায় রীতিতে নীতিতে তাদের প্রভাব 
বর্তমান। Kittel কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধান বা পশলুস্কি ও লেভির 
কোল-জীবনের নান! তথ্য ও পরে প্রবোধচন্ত্র বাগচি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ম্ণীষিদের নানা 
গবেষণ| পূর্বভারতের সংস্কৃতির মিশ্ররূপকেই তুলে ধরেছে আগস্কক আর্ধ সংস্কৃতি সেখানে dominant 
হলেও অনার্ধ সংস্কৃতি প্রভাবিত। বাংলা এবং বিশেষ ক'রে আসামে আজও তার পরিচয় শুধু ভাষায় নয়, 
mai গ্রিয়ারসন সংগৃহীত মানিকচন্দ্রের গান, ফয়জল্লাকৃত গোরক্ষবিজয়, শুকুর মামুদের গোপীচন্জের 
সীত, শ্ামাদাসের নীনচেতন, ভবানীদাসের ময়নামতীর গান তৎকালীন নাথধর্মের (প্রাক্-চৈতন্য যুগ ) 
জয় পতাকা বহন ক'রে সাহিত্যে অভিব্যক্ত । ডক্টর শহীছুল্লাহের মতে হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া প্রস্ততি 
ভাষায় নাধ-গীতিক! পাওয়। যায়। তিব্বতীয় ভাধাতেও আছে। cU অসমীয়াতে ( বাংলা থেকে 


" 


Ø. 





অ! মরি বাংলা ভাষা ৩৬১৯ 


যখন পৃথক ) নাথ সাহিত্য বিষ্যমান থাকবে, তা আশ্চর্যের নয়। কিন্ত বাংল লিপিতে লিখিত সব নাথ 
সাহিত্য বা বৈষ্ণব সাহিত্য বা শাক্তপদ একমাত্ৰ বাংলা সাহিত্যের জরধ্বজা বহন করছে তা প্রমাণ 
করতে ছলে আরো! সুনিশ্চিত তথ্য চাই কারণ অসমীয়া লিপিও এক ধরনের । ইউরোপের রোমান 
লিপিতে লেখা যা কিছু সাহিত্য যদি দুই পাশাপাশি দেশ দাবি করে তা হলে তার সত্যাসত্য বিচার নির্ভর 
করে এঁতিহাসিক অন্য অনুমানের উপর | বৃহত্তর কামরূপ সাংস্কৃতিক পরিধির মধ্যে (নেপালম্ কাঞ্চনাহ্ছি 
্রক্ষপুত্রন্ত সঙ্গমম্‌ করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদিক্ধ বাদিনী, উত্তরস্তাং বদ্ধগিরি করতোয়া তু cfe, 
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী-__ইত্যাদি ) উত্তরবঙ্গ অনেকটা যুক্ত, সেইজন্য একই মূল উৎস থেকে তার! রসপান 
করত। এখানে বিশ্বকবির "দিবে আর নিবে শুধু লাগ-সই কথ! নয়, ইতিহাস সম্মত সত্য, স্বয়ংক্রিয় 
সত্য, যা দাতাগ্রহীতার দানপত্রের উপর নির্ভর করবে al I 

আর এ কথা ভুললে চলবে না যে, আজকের অসমীয়! ভাষা বা সাহিত্য ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে 
আগত 'অহম'দের ভাষা! বা সাহিত্য নয়। কিছুটা ছাপ পড়েছে সত্য কিন্তু মূল অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য 
কামক্ধগীয় ভাষা, যা বাংলা ভাষার সঙ্গে WOES সুত্রে গ্রথিত, কিন্তু যা স্বাভাবিক বিবর্তনে, আসামের স্বাধীন 
নরপতিদের শাসন ছায়ায়, ভিন্ন ধরনের সামাজিক চেতনায়, একটি স্বাধীন ভাষার পরিণত হয় যদিও তার 
Mora) উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষ! ক্রমশঃ লিখিত ও সাহিত্যিক গৌড়-বঙ্গভাষার সঙ্গে মিশে যায়। অসম, 
অহুম, আচাম শবাশুলি নিয়ে ‘শব্দকল্পক্রম’ খুলে, Unequalled, Unrivalled বা Undulated বলা চলে 
কিনা সুধীগণ তার বিচার করবেন, কিন্তু গ্রীয়ারসন্‌ গেট রবিনসন্‌ ঠিক ox, fos, হারী নন বা কুচবিহারের 
‘কুছ’ বিহার নামের জোরে নাম ও নামী এক হয়ে বিহারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত এই ধরনের বিতর্ক 
হাস্যকর, একথা বলা যেতে পারে। বত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে শিন্‌ ম্যামের অহমর! আমামে অনুপ্রবেশ 
করে। গ্রীয়ারসনের মতে ( Linguistic Survey of India Vol. 11, P 61, Note) আসাম বলতে 
ষোড়শ শতাব্দীতে ‘অহম’ x] “অহম'দের অধ্যুষিত দেশই বুঝাত। প্রায় ছয়শত বৎসর ধরে অহমর! 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় ও তঙ্গিকটবর্তী রাজ্য উপরাজ্যগ্তলিতে আধিপত্য করেছিল। প্রাচীন কামরপীত্র ভাষার 
ওপর তাদের আনীত মনখমের টাই ভাষায় কিছুটা প্রলেপ পড়েছিল। কিন্তু বিজেতারাই ক্রমশঃ বিজিত 
হয় এবং ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান সব বিষয়ে হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে নিজেদের নাম পর্বস্ত পরিবর্তন করে। 
স্থনীতিবাবুর মতে প্রাচীন কালের ছুই নাম প্রাগ জ্যোতিষ ও কামরূপ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আমে। 
প্রাগজ্যোতিষ বলতে তখন সমগ্র ব্রন্মপুত্রকে বোঝাত। কামরূপের সীমানা যর্দিও নানা তন্ত্রে নানাভাবে 
বণিত, কালে শুধু গৌহাটিকে কেন্দ্র ক'রে কামাখ্যা মন্দির সমীপবর্তী আজকের কামরূপ জেলার সীমানাতেই 
পর্যবসিত হয়। গৌহাটি নামটি মনে হয় আধুনিক-_-গুরাহাটি--গুবাক্‌ হত্রিকা_ 21০০2 nut market | 
লাচিত, বড় ফুকনের অধিনায়কত্বে মীরজুমলার সঙ্গে যুদ্ধের শেষে মুঘলদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র হয় তার 
ভাষা__লিখিতং pareri জয়ধ্বজ সিংহ রাজা আচাম- হিন্দুস্থানী, অসমীয়া, সংস্কৃত ফারসির একটি 
সংকর রূপ। অসম বুরুজীতে এটি উদ্ধত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি কূটনৈতিক পত্রের সারমর্ম, যেষন 
কোচনৃপতি বাজ! প্রাণনারায়ণের একটি পত্র-_-'আপনিও রাজ্য হারাইয়াছেন, আমিও-_রামন্দ্র, quw, 
যুধিঠিরও হারাইয়াছিলেন তাহাতে. তাহাদের গৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নি'। অহম নৃপতিও বেশ 
সৌজন্য সহকারেই উত্তর দেন-_-হুর্ধ একবার অন্তগেলেও পুনরায় পরাতে উদিত হয়’...ইত্যাদি । 
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পণ্ডিতদের মত ( যেমন শ্রদ্ধেয় স্থলীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুকুমার সেন প্রমুখ 
ঘ্ধীজনের ) যে বাংলা ভাষা তার জন্মকাল হতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। মূল ত্রাহ্মীলিপির সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালার 
কুচিলা রীতিই বাংলা অক্ষরের জননী । সমাচারদেবের কোটালিপাড়া তাত্রশাসন, মহীপালের বাণগড় 
লিপি, বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি তখনকার RES লেখা হলেও অক্ষরগুলি যেমন অ, G, ক,খ,গ 
প্রভৃতি প্রায় বাংলা অক্ষরের সামিল। কামরপীয়া অসমীয়া ভাষার ও সাছিত্যের লিপিতে সেই লিপির্ই 
অমুলিপি পাই । আৰ্ধ gR, মূলকল্লের মতে বঙ্গ-সমতটে ও হুরিকেল-গোঁড়ে ও পুণ্ডে ‘অসুর’ ভাবা প্রাধাল্ত 
লাভ করেছিল। মহাভারতে আমরা পৌও,-বাস্থদেবের কথা পড়ি, ইনি বৃষ্ণি বংশীয় কষ্-বানদেরের 
বিপক্ষ (Rival) ছিলেন এবং এরও প্রতীক ছিল, শঙ্খচক্রগদাপল্প ( Coat of arms) |. এই এতিহের 
ধারা অর্থাৎ আর্য-অনার্ধ মিশ্রণের ধারা প্রশ্যস্ত দেশগুলিতে বহু আলোড়ন এনেছে, বিশেষ ক'রে পৌত বর্ধন, 
XCTI, উত্তরবঙ্গ, কামতা, কামরূপ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও আসামে। এরই প্রতিফলন পেয়েছি ভাষা 
সংঘটনে ও সাহিতো, যদিও প্রধান প্রেরণা জুগিয়েছে আর্ধগোষ্ঠী ভুক্ত সংস্কৃত-প্রারুত-অর্ধমাগধী অপভ্রংশ। 
আসামেই এক সময় এই সেদিনও Hills and Plains-aq সম্মিলন উৎসব হত। আজ এই গোটা 
অঞ্চলে শুধু আর্দের নয়, কামরূপ-কামতার নয়, বঙ্গ গৌড়ের নয়, সমতট-হরিকেলের নয়, একটা “সবার 
পরশে পবিত্র করা’ সংস্কৃতির তীর্ঘবারি মায়ের মঙ্গল ঘটে ভরা হয়েছে__এটা যেন না ভুলি। আজ আসামের 
সংস্কৃতি শুধু আর্য প্রভাবিত নয় ‘a mosaic of many patterns’ | গঙ্গা-যযুনার মাঝে “যে বহই নাই" 
তাই বেয়ে শুধু নাখ-গীতিকাররা আসেন নি, এসেছেন জলপাইগুড়ির wet ফুলবাড়ির আইবুড়ী, 
কেথাইখাতির তন্রেশ্বরী, কছাড়ীর বুঢ়াবুড়ী, ব্রহ্মপুত্র পারের বশিষ্ঠ। বছপ্রাচীন যুগ হতেই গৌড়মগধ, 
উত্তরবঙ্গ মিথ্িল! কামতা হতে দলে দলে WIS ভাষাভাষী লোকেরা কামরূপে প্রবেশ করেছিল। বাংলা 
ভাষা ও অসমীয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে সমধর্মী ও এক গোত্রজা, ছুই-এরই এক কুটিলা লিপি ব্যবহার । 
এরই স্বয়ংক্রিয় ফলে অহমরাজা চুংখাপা ইন্দ্রবশীয় হ্বর্গদেবে পরিণত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 
qra লিখিত দরং রাজবংশাবলীতে আছে যে “অসম' বলতে বিজয়ী শানদের বুঝাইত। adfa 
উৎপাতের মতো 'অসম্‌ অসম্‌ আইছে শুই থাক্‌' বলেই উত্তর লক্ষ্মীপুরে এখনও ছেলে ভোলানো wel 
প্রচলিত আছে । রামচন্দ্র ঠাকুরের 'শংকরদেব-চরিতে আমরা পাই 
নরনারায়ণ ভৈলা কামরূপের রাজা 
আপনি বরিল আসামর প্রজা । 
স্বয়ং শংকরদেবের ভাগবত দ্বিতীয় খণ্ড ( ৪৭৪-৪৭৫ ) APAR স্মরণ করা যাক-_ 
কিরাত কাচারী কাচি গারো! ঘিরি যবন কঙ্ক গোয়ালা 
অচন্র-মূলক রজক huh কোচ গ্লেচ্ছ চণ্ডাল! 
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এখানে উপজাতিদের নামগুলি প্রপিধান যোগ্য । স্থপত্ডিত Et ভূঞা! তার সম্পাদিত 
MENR অহম বুকুজীর ভাস্ত হিসাবে ‘আকা আনে সম হওতা নই’ সেই জন্তই অপম্‌ অহম__বা গেট 


অ! মরি বাংল! ভাষ! ৬৪১ 


গ্রীয়ারসন রবিনসনের ‘peerless’ "Unequalled' অর্থই গ্রহণ করেছেন। আসলে তারা নিজেদের 
বলতেন ‘তাই' { Thai) বা ‘ডাই’ । আচার্ধ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু এই শব্দটিকে ব্রহম (বা 
ব্ৰহ্মদেশীয় ) কথার সঙ্গেই যুক্ত করেছেন এবং বূলেছেন- Acama- Asam- Ahom, therefore was a 
foreigner's name given to the Ahom people and this foreign name became attached 
to them. ( Journal of the Asiatic Society Letters Vol. XXII No. 2, 1956), MAINA 
সঙ্গে সদ্ধি পত্রেও পাওয়া যায়__'লিখিতং প্র জয়ধ্বজ সিংহ রাজ আচাম''" V 

বাংল! ভাষার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে যে বংশতালিকা পাওয়া যায় তাতে প্রাচ্য আর্ধ শাখার 
মগধীয় প্রাকৃত অপত্রংশ হতেই বঙ্গ-অপমীয়ার উৎপত্তি এই ধরনের অন্থমানই গ্রহণ করেছি। এর 
সুস্পষ্ট সন তারিখ কাল হিসাব শক্ত তবে সাধারণভাবে ধরা যায় যে, পালবাজাদের সময় হতে সেনরাজ 
ও তুর্কী বিজয়ের মধ্যে বঙ্গ-অসমীয়া ভাষ! রূপ নিচ্ছে-_চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়, দৌহা, ডাকার্ণব, নানা ভনিতা 
তখনকার সাহিত্যের ব্ূপ- সেটা বাংলা ও অসমীয়া দুইএর প্রতিই প্রযূজয, তারা এক গোত্র] d 
এর পরের যুগ অর্থাৎ ১২০*-১৫০০ খৃষ্ট অব্দের মধ্যেই অসমীয়া ( কামর্ূপীয়া ) ও বাংলার ( গোঁড়- 
বঙ্গ ভাষার ) ছাড়াছাড়ি এবং তাদের ছুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবায় পরিণতি । কামতা-কামরূপ তখন এই 
ছুই অঞ্চলের সাহিত্য ও ভাষার যোজক রূপে কাজ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না । এই সময়েই বাংলা 
ভাষায় বেছুলা-লখিন্দর, লাউসেন, রাজা গোপীটাদ, ফুল্পরা-কালকেতৃ, ধনপতি শ্রীমন্ত সওদাগর প্রভৃতির 
কাহিনী ভিড় ক'রে আসে, তারই পরিমাঞজিত রূপ পাই পরবর্তী যুগ মঙ্গলকাবো। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে 
সংস্কৃত সাহিত্যের, পুরাণাদির নানা কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও শিব কথা, শিবায়ণ গান, বৈষ্ণব 
গাথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । মঙ্গলকাব্যে এপিক্‌ ধারা ও পদ্দাবলীতে গীতিকবিতার ভণিতা সাহিত্যে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কাল বিভাগে নরনারায়ণ-যুগের সাহিত্যপ্রচেষ্টা কামরূপীয় অধ্যায়ে পড়ে বলেই আমরা 
উহাকে অসমীয়া সাহিত্যের প্রবেশিকা বলে মনে করি, যদিও একথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ নেই 
যে অনেক স্থলেই উদ্ধৃত ভাষ| ও ভাব সমানভাবে আজকের বাংলা ও অসমীয়া দাবি করতে পারে। এর 
কারণ এঁতিহাসিক বিব্রতন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে কথ্য ও লেখ্য ভাষা থেকে অসমীয়া 
( কামরূগীয় ) ভাষা ও লিলির বিভেদ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্ত অসমীয়ার সঙ্গে খাস্‌ গৌঁড়-বঙ্গ ভাষার 
বিভেদ ক্রমশঃই স্পষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া একথা যদি সত্য হয় যে, কামতা-উত্তরবঙ্ষের Centre of 
gravity তখন গৌড়-বঙ্গের উপর তা হলে খাস্‌ কামরূপীয় উপভাষা! ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ 
করবে এটা অধুক্তিমৎ নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে সর্বানন্দ বন্দ্যোর ‘টীকা সর্বন্বএর প্রায় তিনশত শব্দ বিচার 
করলে বোঝ! যায় CX, বাংলা ভাষা তখন অপত্রশের খোলস্‌ ছাড়িয়ে আধুনিক একটি ভাষার রূপ 
নিচ্ছে। পরের শতাব্দীতে কত্তিবাস, মালাধর qu ( গুণরাজ খা), বড়ুচণ্ডীদাস, বিপ্রদাস লিপলাই, 
বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি বাংল! সাহিত্যকে স্বাধীন চেতন! দেন। বাংলা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণত! 
ঘটে নরনারায়ণী যুগের পূর্বে, অসমীয়া সাহিত্যেও তাই । সাহিত্যে Source-material-8 তাদের প্রকাশ 
ভঙ্গির সাদৃশ্য এক গোত্রজা ভাবাগুলিতে অনেক সময়ই বিভ্রান্তিকর সমাস্তরলতাত্ন দেখা Oma নিক 
মাগা, ভাইকিংদের কথা, আর্থারের কাহিনী, মধ্যযুগীয় নাইটসদের গাথা_-পাশাপাশি একই ধরনের ভাবে 
ভাষায় ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে একাধিক ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। আজকের গ্রেট ব্রিটেনের বিপুল সাহিত্য 








৩৪২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 


সম্ভারে কালকের নরম্যান, cures, ইংলও, ওয়েলস, স্বটল্যাণ্ডের সমৃদ্ধ অব্দান আছে একথা কে 
অস্বীকার করবে? কিন্তু Boewulf কাদের ভাগে পড়ে? Tacitus-এর Germania-কে ইংরাজি 
সাহিত্য না জার্মান সাহিত্য দাবি করবে, স্কাঙিনেভিয়ার নডিক্‌ ম্তাগা-_আইসল্যাণ্ডের না ডেনমার্কের, 
সুইডেনের না নরওয়ের, আর্থার গার্থার আদি জননী নরম্যান্‌ ফোক্সং না কেণ্টিক্‌ ব্যালাড-_আজ 
তার বিচার হবে ইংরাজি সাহিতোর পরিপ্রেক্ষিতে না ফরাসি সাহিত্োর বিশ্লেষণে ? ব্রিটেনে প্রথমে 
কেন্টিকদের আধিপত্য ছিল পরে জার্যানিক আ্যাঙ্ষল, স্যান্সন ও জুট সেখানে গিয়ে টিউটনিক্‌ ভাষার প্রবর্তন 
করে__তার পূর্ব জার্ধানিক শাখা এখন লুপ্ত, অথচ আইস্ল্যাণ্ডের ভাষায় এর কিছুটা সংকলিত আছে 
Edda নামক সংহিতা | এই Rrasa দেখানোর উদ্দেশ্য যে ভাষা ও সাহিত্য ক্রমাগতই বদলাচ্ছে, 
বদলাতে বাধা I 

আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে তুকীবিজয়ের পর pp বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে 
গৌঁড়-বঙ্গ ভাষা! ও সাহিত্য কামতা-কামক্ধপী-অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য থেকে কিছুট! বিচ্ছিন্ন হয় এবং 
সেইজন্য এই দুই ধারাই বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে । রামাইপগ্ডিতের “শৃন্যপুরাণ' বাংলা ভাবা ও 
সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অবদান । শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন ‘বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" গ্রন্থে ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্্কুমার 
ঘোষ 'গোঁড় কাহিনী'তে তাকে দশম-একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুন্যপুরাণের 
ভাষা ( পরে বহু প্রক্ষেপ্ত পদ ঢুকেছে ) স্বয়ংসম্পূর্ণ সুগঠিত ভাষা, যেমল__পাহীড় পর্বত নহি খাবর জঙ্গম’ | 
ত্রয়োদশ শতার্বীতে নিরঞ্কনের au নামক একটি প্রক্ষিপ্ত কবিতাতে দেখি ধর্মহৈলা| যবনরূপী, শিরে পরে 
কালো টুপি’ ইত্যাদি পদ । দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব পড়েছে। 
এও একটি কারণ যে গোঁড়-বঙ্গ ক্রমশঃ কামতা-কামরূপ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ছুইদিকে দুইটি দ্বয়ংসম্পৃ্ণ 
ভাষার উত্থান হয় । শংকরদেব, মাধবদেব, অনন্ত কন্দলী এই বিচ্ছিন্নতার পরের যুগের, তাই কাল-বিভাগ 
বা ‘ক্রনোলজি’ অন্থলারে তারা অসমীয়া বিডাগেরই অন্তর্গত । তা ছাড়া শংকরদেব 4€] জেলার লোক 
কামতাধিপতির আশ্রিত । বাংল! লিপিতে লিখিত সব সাহিত্যই কি বাংলা সাহিত্য? রোমান লিপিতে 
লেখা সব সাহিত্যই কি এক সম্প্রদদায়ভুক্ত | এক গোত্রজ। বলে মিল, সাদৃশ্য, ভঙ্গি একরকমের হতে পারে, : 
fw ভাষার বিবর্তন ও সাহিত্যের চাহিদা! হয় প্রয়োজন অনুসারে ও দেশকাল পাত্র ছিসাবে। | 

তবু ‘আ মরি বাংল! ভাষা+-কবির এ কথা সতা। এ কথাও সত্য যে উড়িয়া ও অসমীয়ার 
সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অত্যন্তই ঘনিষ্ঠ। এই সব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সংযোগ রয়েছে গভীরে। 
তাই সেখানে বঙ্গ, গৌড়, কামতা, কামরূপ, আসাম এসব প্রশ্ন ওঠে না। আজকের বাংলাদেশ-__ 
তার সংজ্ঞা, ভার সাহিত্য, তার foul ও প্রত্যয় দিয়ে কালকের গৌড়, বঙ্গ, বাঢ়, IAR, কামতা, কামরূপ, 
আসামকে বিচার করা যায় নাতা নয় কিন্তু ত! সম্পূর্ণ হয় না, এই পরিবর্তনশীল জগতে “কালোহয়ং 
নিরবধি বিপুল! চ পৃথ্বী’ | 











যাত্রী নাটক ও ধিয়েটারী নাটক 
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য 


কথায় acp—' up গান শুনতে ঘাই'। বাস্তবিক যাত্রার সঙ্গে গানের নিবিড় সম্পর্ক । পূর্বে যাত্রায় 
অভিনয় অপেক্ষা গানের প্রাধান্য ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জুড়ি ও বালক গায়কদের উক্তি-গীতি 
সন্নিবেশ যাত্রার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে | 

যাত্রায় বিভিন্ন ধরনের গানের জন্য বিভিন্ন রকমের চরিত্র সংযোজিত হয়। আপরবন্দী গানের 
wy বালক চরিত্র-_যাত্রা-ডুয়েটের জন্ত ঘেষেড়া-ঘেষড়ানী, মালি-মালিনী, ভিস্তিওয়ালা ও তৎ্পত্বী, যেথর- 
মেথরানী চবিত্র__যাত্রাব্যালের জন্য বাঈজী, বনবালা, তরক্ষবীল1, সখী চবিত্র__গনের গানের অন্ত 
বন্দিগণ, সৈনিকগণ, ভিক্ষারিনীগণ, চারনীগণ--একালের গানের জন্য একালে বালক চবিত্র__বিধি- 
নিষেধ ও প্রবৃত্বি-নিবৃত্তির ww দেখাবার জন্য এবং পুরুষকার ও দৈবের দন্ব x? wg নিয়তি চরিত্র 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, Wf, কুমতি, সুমতি ও প্রধান প্রধান চরিত্রের অস্ত দ্বন্বের ac দেখাবার জন্য 
বিবেকজাতীয় রূপকচরিত্র-_টেম্পো অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবাবেগের গতি বাড়িয়ে অভিনয়কে হৃদয়গ্রাহী করার 


wg নাটকের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশনকারী বিশিষ্ট চরিত্রের সন্নিবেশ যাত্রার এক বিশিষ্ট রীতিতেই 
পরিণত হয়। 


উনিশ শতকের শেষে থিয়েটারের প্রভাবে ক্রমে যাত্রায় অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে । 
ফলে যাত্রানাটকেও অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন ভাবের বড় বড় সংলাপ সংযোজিত হতে শুরু করে। পালা 
রচনার atata পরিবতিত হয়। এতে গানের সংখ্যা কমে গেলেও এক একটি পালায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ 
খানা পর্যন্ত গান থাকল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ও বিশ শতকের প্রথমপাদ পর্যস্ত গানের দিক 
থেকে যাত্রানাট্য-দ্বারা থিয়েটারী নাটক প্রভাবিত হয়। মুক্তধারা, প্রায়শ্চিত্ত, অচলায়তন প্রভৃতি রবীন্ত- 
নাটোর গীতি সংঘোজনা ও যাত্রার প্রভাব রয়েছে । তথাপি থিয়েটারী নাটকে পাত্রপাত্রীর গান, বন্দীদের 
গান, বাঈজী সখীদের নৃত্যগীতি স্থানবিশেষে সংযোজিত হলেও, যাত্রার মতো এতে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের 
চরিত্র যোজনা ক'রে দর্শকদের গান শুনাবার বাবস্থা করা হত না। গান থাকলেও থিয়েটারী নাটক 
অভিনয় প্রধান এবং অভিনয় থাকলেও যাত্রানাটা গীতিপ্রধান। 

উপস্থাপনার দিক থেকেও খিয়েটারী নাটকের সঙ্গে যাত্রানাটোর পার্থক্য আছে। থিয়েটারে 
দৃশ্য পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের বাবস্থা থাকে । তাই এ সব বিষয়ে দৃশ্যের প্রারম্ভে নাটাকারের বিশদ 
নির্দেশ থাকে । অনেক সময় দৃশ্যের প্রথমে কেবল স্থান ও কালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র থাকে । মঞ্চ 
সঙ্জাকর ও আলোকশিল্পী নাটক পড়ে নিয়ে কল্পনা বলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু যাত্রা- 
নাটক উজ্জল আলোকে ও মুক্তরঙ্গ স্থলে পরিবেশিত হয় । এতে দৃশ্য রচনা ও আলোক নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা থাকে 
«|| তাই বৰ্ণনামূলক সংলাপের সাহায্যে বিভিন্ন চরিত্র দৃশ্যের স্বানকাল অবস্থাই দর্শকদের বুঝিয়ে Gnd 
ধিয়েটারী নাটকে সাধারণত এই প্রকারের বর্ণনামূলক সংলাপ সংযোজনার প্রয়োজন হয় না। বিয়েটাবে 
পূর্বে একতান বাদনের রীতি প্রচলিত ছিল। একসময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা গিরিশচন্রের gre 








৩৪৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ 4 সংখ্যা ৪ 
খিয়েটারে একতানে অংশ গ্রহণ করতেন । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ‘সীতা’ ( যোগেশচন্জু 
চৌধুরী রচিত ) নাট্য প্রয়োগের সমহ থেকে থিয়েটারে একতান বাদন রীতি বন্ধ হয়ে যায়। থিয়েটারে 
যখন একতান বাদন রীতি প্রচলিত ছিল তখনও প্রতি অংকের পর একতান বাদনের নির্দেশ নিয়ে নাটক 
রচিত হত mi কিন্তু পূর্বে spa প্রতি অংকের পরেই একতান বাদিত হ'ত এবং পালায় এর নির্দেশ 
থাকত। শ্রোতৃমগুলীকে পালা আরস্তের জানান দেওয়া, আসরের গোলমাল থামানো এবং অভিনয় 
পরিবেশ রচনার জন্য উন্মুক্ত আসরে যাত্রানাটা-প্রয়োগে একতান একাস্ত প্রয়োজনীয় । যাত্রায় নৃত্যগীত 
চাই ; কিন্তু থিয়েটারে এর অবস্ত প্রয়োজন নেই। 

পূর্বের মতে নাচ-গানের জন্য বহুবিধ চরিত্র বর্তমানের যাত্রানাট্যে সংযোজিত হয় না। এখন 
যাত্রায় নাচ-গনের সংখা কমে গেছে। কিন্ত একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। যাত্রানাটা প্রয়োগে এখন 
একতানের পরেই নৃত্যোপস্থাপনা করা হয়। এই নৃত্য যাত্রায় ড্রামা-ভাম্স নামে খ্যাত। অভিনয় প্রসঙ্গে 
গভীর ভাবচ্ছোতক ও আবেগাত্মুক উক্তি-গীতি সন্নিবেশ যাত্রানাট্যের বৈশিষ্ট্য । যাত্রায় গান না থাকলে 
এর ন্বধর্মচাতি ঘটে । বিশেষ বিশেষ সেন্টিমেপ্ট ও ইমোশন প্রকাশের জন্ত যাত্রায় গান সংযোজিত RA | 
অভিনয়-শিল্পাদের সকল কথা বড় বড় আসরের শেষপ্রাস্ত পর্যন্ত চার-পাঁচ হাজার শ্রোতার কর্ণে যথাযথ 
আবেগের সঙ্গে পৌছে দেওয়া সহজ নয়। গায়কের উদাত্ত কণ্ঠের স্থর-মাধ্যমে এই কাজটি সহজ হয়ে 
ed উদাত্ত সুর পরিবেশনের জন্য অনেক সময় যাত্রাগানে উত্তরাঙ্গ রাগ ব্যবহার করা হয়। অভিনয়ের 
xc» গান থাকার একটান! সংলাপের মধ্যেও কিছু বৈচিত্রের R হয়। সংগীত পিপাস্থ সাধারণ দর্শকমন 
ap করার দিক থেকেও এ বৈচিত্রা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই সব কারণে হাজার হাজার দর্শক 
বেষ্টিত মুক্তমঞ্চে স্বভিনীত যাত্রানাট্যে বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের সাংগীতিক উপস্থাপনা আবস্তুক । 

যায়৷ লোকশিক্ষার বাহন। তাই এতে শিক্ষামূলক উপাদান যোজিত হয়। লোকশিক্ষার প্রতি 
È রেখে যাত্রায় চরিত্রের পরিণতি দেখাতে হয়। পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্কায় ধর্মাধর্ম সৎ-অসৎ প্রভৃতি 


সম্পর্কে লৌকিক ধারণ! অনুযায়ী যাত্রায় ঘটনা সন্গিবেশিত তয়। পৌরাণিক এঁতিহাসিক কাল্পনিক . 


ঘটনা এমন কি সামাজিক ঘটনা নিয়ে পাল! রচিত হলেও এ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে একে অত্যন্ত 
eo ক'বে তুলে ধরা যাত্রার বীতি। ঘাত্রানাট্যে রলপরিবেশনের জন্য বহুভাব সন্নিবেশিত করা হয়। 
পূর্বের পালায় ভক্কিভাবের প্রাধান্ত ছিল; এর লঙ্গে থাকত afe, উৎসাহ, ক্রোধ, শোক ও হাস-ভাব। 
কোন! কোনো নাটকে নবরস পরিবেশনের wa নটি ভাবই সন্নিবেশিত হত। তখন অভিনয়-সময়ও ছিল 
আট ঘন্টা । 'সপ্তধিহজন', ‘পৃথিবী’, ‘অনন্ত মাহাত্ম্য’ প্রভৃতি পালায় নটি রসই পরিবেশিত হয়েছে। 
বর্তমানে জন-চাহিদ! ap থাকায় ভক্তিভাব আর যাত্রায় বিশেষ পরিবেশিত হয় না। যুগরীতি প্রভাবে 
অভিনয়ের সময় দাড়িয়েছে নাড়ে তিন ঘণ্টা । কাজেই ভাব-সন্নিবেশের দিক থেকে এর সংখ্যাও 
কমে গেছে। বর্তমানের নাটকের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ভাব হচ্ছে__রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোধ, হাস। 
কখনো কথনে! এর সঙ্গে অন্তান্ত ভাব যে না থাকে এমন নয়। কিন্তু ধিয়েটারী নাটকে ভাব-সন্নিবেশ 
সম্পর্কে এ রকম বীধা-ধরা। নিয়ম নেই। যাত্রানাট্যে হাশ্তরসের জন্ত বিশেষভাবে চরিত্র টির প্রথা বহু 
প্রাচীন। পূর্বে বৃদ্ধ অথবা! বৃদ্ধা চরিত্রের মাধ্যমে এই হাস্তরদ পরিবেশিত হ'ত। যাত্রার পূর্বরূপ নাটগীতির 
Kus এর পরিচয় পাওয়া যায়। ধথিয়েটারী নাটকে এ দ্রাতীয় বিশেষ প্রথা cat | 


CENTRAL LIBRARY 


যাত্রা নাটক ও থিয়েটারী নাটক ১৪৫ 


যাত্রানাট্যে দৃশ্রচনার কিছু বৈশিই্য আছে। এর প্রতি po বিশেষ বিশেষ অভিনেতার 

অভিনয় নৈপুণ্য দেখবার সুযোগ দেওয়া, লোকরপ্রনের জন্য Show Piece A কোনো কোনো দৃপ্ত পৃথক 
ভাবে আকর্ষনীয় ক'রে তোলা এবং যখন যে নাট্যক্রিয়। ও ভাবাবেগ দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত হয় তাকেই 
গভীর করার প্রতি নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে অধিক। অভিনেতারাও অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে ভাবের 
উত্তেজনা uf? ক’রে প্রতি দৃশ্যে হাততালি না পাওয়া পর্যন্ত qw থেকে প্রস্থান করতে অনিচ্ছুক । এর 
ফলে পূর্বের বা পরের VONT সঙ্গে অনেক সময় উপস্থাপিত দৃশ্যের কার্ধকারণ সংযোগ রক্ষিত হয় না। 
এদিক থেকে প্রতিটি v পৃথক পৃথক ভাবে আবর্ধণীয় হয়ে উঠলেও এতে সামগ্রিকভাবে নাটা সংহতি 
c ব্যাহত হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নাটক থেকে কোনো কোনো জমাট WS বর্জন করলেও 
সামগ্রিকভাবে নাটকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। নাটযযুক্তিও (dramatic logic) যাআনাট্যে 
সব সময় মানা হয় না। এই সব কারণে যাত্রানাট্যের মূল্যমান বজায় রাখা কঠিন হরে ওঠে। Organic 
compactness, Dramatic economy, Dramatic logic প্রভৃতি বজায় রেখে থিয়েটারী নাটক রচিত 
হয়। কাজেই এই ছুই শ্রেণীর নাটকের XOU স্বভাবতই পার্থক্য দেখ! দেয়। 

যাজ্জানাট্যের সঙ্গে বরং জাপানি কাবুকি নাটকের মিল লক্ষিত হয়। কাবুকিতে সাধারণত গঠন প্রণালী 
awia সংহতি (organic compactness ) থাকে না । এতে প্রায়-অসংলগ্ন দৃশ্যাবলীর অবতারণ! 
করা হয়। নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের পূর্বাপর সম্পর্কের কথা বিবেচনা না ক'রে অভিনেতার vos "os 
যাতে বাক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পারেন তার প্রতি দৃষ্টি রেখে কাবুকি নাটক রচিত হয়। এর 
ফলে নাটক থেকে কোনো কোনো v9 বা উপকাহিনী অপস্থত হলেও সমগ্র নাটক বোঝার পক্ষে ও এর 
রূসোপলন্ধিতে কোনো প্রকার অস্বিধ! হয় না 

Perhaps because of this, many of these dramas seem to exist rather as a 
series of only slightly related scenes than as artistic wholes. They are written 
mainly for the purpose of providing opportunities for the actors, and, as the actor 
^. depends upon the scene rather than on the whole play for the demonstration of 
his traditional points, quite naturally emphasis is laid upon the action immediately 
before us at any moment instead of upon the relationship between this action and 
situations following or preceding. Thus it is entirely possible to extract one 
episode from Takeda Izumo's lengthy ‘Sugawara denju tenarai kagami' ( Sugawara's 
Instruction in Calligraphy ), to call it the 'Village School', and treat it asa separate 
work.'—( World Dama —P. 649, A. Nicoll — 1964) 

যাত্রানাটকে যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকা চাই । যাত্রার যুদ্ধ অতীব আকর্ষণীয় । সামাজিক পালায় যেখানে 
তলোয়ার যুদ্ধের উপস্থাপন! সম্ভব নয়--সেখানেও অস্তত ছোরা বা পিস্তল-বন্দুকের গোলাগুলি ব্যবহারের 
বাবস্থা করতে হয় । থিয়েটারী নাটকে যুদ্ধ অবশ্য প্রয়োজনীয় AT | 

এক একটি যাত্রানাটকে যূল কাহিনীর সঙ্গে কয়েকটি উপকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়। এসব উপকাহিনী 
সব মূল কাহিনীর পরিপোষক হয়ে ওঠে না, নাটককে অতাস্ত ঘটনাপ্রধান ( episodic ) ক'রে তোলে মাত্র | 





৬৪৬ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা $ 
যাত্রানাট্যের সঙ্গে মেলোড্রামার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মেলোডরামার অর্থ গীতিযুক্ত এক শ্রেণীর নাটক 
( melos+ drama ) বা গীতাভিনয় ( গীত+ অভিপয় )। এতে ঘটনার উপর অস্বাভাবিক জোর দেওয়! * 
tX! মেলোড়ামার ঘটনা চরিত্র ও ছন্ব সৃষ্টিতে নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতা থাকে । কৌতুহল উদ্দীপনা 
ও উত্তেজনা স্বর প্রতি এর লক্ষ্য অধিক । ঘটন! বিয়োগাস্ত হোক বা মিলনাস্ত হোক এতে নাটকীয় 
গভীরতা ও গুরুত্ব বিশেষ থাকে না। এব গঠন শিথিল , এর দৃষ্ঠাবলীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। মেলোড়ামার 
ঘটনাবলী অভির্ষ্কিত ( exaggerated ) ও atraz d ( disproportionate ); এতে একটার পর 
একটা বোষাঞ্চ (series of thrill) ও উত্তেজনা পূর্ণভাবের (sensational effect ) সমাবেশ কর! 
হয়। মেলোড্রাষায় গভীর উদ্দেশ্য ( depth of purpose) ও সাহিত্যিক মাধুধ (literary grace ) 
কম থাকে । মেলোড্রামা সম্পর্কে অধ্যাপক নিকল বলেছেন ‘Originally the word 'melodrame' 
was introduced to France from Italy as a synonym for 'opera', but by the begining 
of the nineteenth century it had acquired its later specialized significance— signi- € 
fying a pápular play with a sensationally setrious plot broken by comic scenes, and 
acompanied throughy by incidental music.'—( World Drama P. 436—1964)| 
মেলোড্রামার চরিত্রগুলি যেমন ছকে বাধা তেমনি এতে সংলাপ অপেক্ষা ক্রিয়ার প্রাধান্য _ ‘melodramatic 
Characters tend to become a series of stock-types presented in simple terms of 
white and black, while the author frankly allows action to preponderate over 
dialogue.'—( World Drama P. 436 ) | 
মেলোড্রামার সঙ্গে ট্রযাজেডিরও পার্থকা আছে। এ সম্পর্কে M. Boutton-s3 একটি মন্তব্য স্মরণ 
করা যেতে পারে_'It iÑ distinguished from true tragedy by a portrayal of characters 
who are all more violently and improbably good or evil than realistic; by a lack 
of real psychological insight; by a more far-fetched plot whose horrors and | 
sensations may easily tumble over into the ludicrous; and by a continua f s 
pandering to the public desire for strong sensations and great excitement’ — 
( The Anatomy of Drama—P. 148, 1960 ) V. এ সম্পর্কে The Harvest of Tragedy 
বলা হয়েছে _ ‘Melodrama is that type of play which attempts to produce the 
emotions appropriate to tragedy on insufficient emotional pretexts: through 
inorganic conceptions of character and plot'—( P. 278—T. R. Henn —1956) 


মেলোড্রামার চরিত্রে যথাষথ transition থাকে না, চরিত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্রমিকস্তর 
নাটকে ন! থাকলে চরিত্র সম্পর্কে বাস্তববোধ জাগ্রত কর! সম্ভব হয় না। মেলোড়ামায় ছন্দের উপর জোর 
দেওয়া হয়; কিন্তু এই হুন্ব অনেক সময়ই কৃত্রিম হয়ে ওঠে । কারণ এর চরিত্র ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর ন! হয়ে যেন বিদ্যুৎ-গতিতে লাফিয়ে ( omitting the intervening steps) চলতে থাকে | 
সুগঠিত চরিত্র ‘slowly rising conflict' থাকে | এই জাতীয় wq zR জন্য নাটাকাবের চরিত্র সম্পর্কে 
গভীর ww /, ঘটনার ক্রম, চরিত্র পরিণাষের ক্রম, ছন্দের ক্রমের প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি, এবং নাটকের মৃলভাব ac 
( clearcut premise ) সম্পর্কে ATE mr ধারণা ক'রে নেওয়। দরকার । মেলোড্রামার WW প্রসঙ্গে 


I 
CENTRAL LIBRARY 


যাত্রা নাটক ও থিয়েটারী নাটক | ০ 


L. Egri বলেছেন_'I[n a melodrama the transition is faulty or entirely lacking. 
Conflict is over emphasized. The characters more with lightening speed from one 
emotional peak to another—the result of their one-dimensionality ( The Art of 
Dramatic Writing P. 249— 1950) Thomas Morton$3 'Columbus' (1795), 
Guilber de Pizerecourt$3 ‘The Spanish Moors (1804), "Robinson Crusoe’ (1805) 
প্রভৃতি মেলোড়ামার উদাহরণরূপে গৃহীত হতে পারে। থিয়েটারে কখনো কখনো মেলোড্রামা অভিনীত 
হয়। কিন্তু থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে মেলোড়ামার সম্পর্ক থাকবেই একথা বলা যায় না। যাত্রানাট্যের 
সঙ্গে কিন্ত মেলোড্রামার সম্পর্ক নিবিড় । ভবিষ্যতে হয়ত এর পরিবর্তন ঘটতে পারে; কিন্তু বর্তমানকাল 
«fw রচিত tatarer সম্পর্কে সাধারণভাবে একথা বলা চলে। 
উপরেদ্ধ আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে যাত্রানাট্যের মান নিম্ব। বস্তুত লোকনাট্যের মান 

নাগরনাট্য অপেক্ষা নিয় হওয়া! অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু গত একশত বছর ধরে শিক্ষিত নাগরিক কর্তৃক 
যাত্রান'টা লিখিত হচ্ছে । বরচয়িতারা লৌকমানপিকতা অবলম্বন পূর্বক জনগণের জন্য এই শ্রেণীর নাটক 
রচনা করেন। কালেই নাগরনাট্যের সঙ্গে এর পার্থক্য থাকবেই । তাই বলে spas ও সম্ভাব্যতাহীন 
কতগুলি আবেগাত্মক পরিস্থিতির উপস্থাপনাতে লোকনাটা সীমাবদ্ধ থাকবে এগ যথাযথ বলে মেনে নেওয়ার 
কোনো কারণ থাকতে পারে না। শিক্ষিত ও সচেতন রচরিতার অক্ষমতা ও দুর্বল্তাকে জীবন্ত ক'রে 
রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। 

নগর ও শহরের প্রভাবে লোকজীবনের ধ্যানধারণা, শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটছে। লোকনাট্য 
যে এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে তাই-ই ng. বর্তমান লোকনাটো থিয়েটারে বাবহৃত আলোক নিয়ন্ত্রণ, 
afaro ও ছায়াচিত্রের প্রভাব লক্ষিত হচ্ছে; কিন্তু এর রচনা-মার্জনের প্রতি তেমন দৃষ্টি পড়ছে না। 
এরও পশ্চাতে রয়েছে ব্যবসা-বুদ্ধি। পলীর অশিক্ষিত ও শিক্ষিত কল্প জনগণের মধ্যে যাত্রা অধিক 
পরিবেশিত হয়। কল-কারখানা, মিল-খনি অঞ্চলে এবং শহরের কোনো কোনে! অংশে যাত্রার আসরে 





কিছু কিছু শিক্ষিত লোক যে উপস্থিত না থাকেন ভা নয়। কিন্তু তারা তো দর্শনীর বিনিময়ে সাময়িক 


উত্তেজনার আগুন পোহানো ছাড়া যাত্রানাটা সম্পর্কে মাথাঘামানো৷ প্রয়োজন মনে করেন না। অথবা 
মাথাঘামালেও মুষ্টিমেয় দর্শকের কথা কে শুনবে? কাজেই যেন-তেন-প্রকারেণ কতগুলি ভাবাবেগের 
খেলা দেখিয়ে, যাত্তরিকতার সাহায্যে কিছু চমক wf ক'রে সাধারণ-দর্শকমনে সাময়িক উত্তেজনা জাগিয়ে 
তুলে ব্যবসা! বজায় রাখার প্রতি যাত্রানাটাকার ও স্বত্বাধিকারীর লক্ষ্য অধিক । দু-একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া 
যাত্রানাট্যের মার্জন ও দর্শক প্রস্তুতিকরণের প্রতি এই উত্তয় সম্প্রদায়েরই ca pe] প্রবল। এই জন্যই 
যাত্রায় মহৎ নাটকের কথাতো উঠতেই পারে না, হ্ু-নাটকও ছুর্লভ | থিষেটারীনাটকে এসবই যথে? 
সংখ্যক পাওয়া ATF | 

মহৎ-নাটক ( great drama ) ও সথ-নাটকের ( good drama ) মধ্যে পার্থক্য আছে। স্থগঠিত 


বৃত্ত, চরিত্রের mW, ছুরুহত্ব ও উদ্দেশ্য, ঘটনার মধ্য দিয়ে মূলভাবের স্পষ্ট প্রমাণ, ঘটনা-বর্ণন। ও চরিত্রে 


আচরণপন্ধতিতে স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, ধুগ-বেশিষ্ট্য প্রকাশ করা এবং চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বুদ্ধি 
দীপ্ত চোখাচোখা সংলাপ সংযোজন! করা মোটামুটি good play-3l লক্ষণ বলে ধরা যেনে পারে (‘Cleverly 
rj 
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constructed story’, Subtlety of Characterization and motivation', ‘fully explained 
theme, which is neetly exposed and finally solved', ‘to hold the mirror upto nature A 
and portray the manners and mannerisms of the age in finely observed sketches, 
‘Witty repartee and pointed dialogue’ ( Introduction of the Theatre of the Absurd— 
M. Essin, 1968 )। সংলাপ, চরিত্র জ্ধপায়ণ, ঘটনা! ও বৃত্তগঠন ( Speech, Characterization, 
Episode, Construction ) এবং কার্ষকারণ সম্পর্ক ও যুক্তির সমানুপাত (relation of cause and 
effect and maintenance of logical proportion ) রক্ষা ক'রে নাটক সুগঠিত হলে তাকে good 
drama বলা চলে | বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ ক'রে চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার 
সামন্তস্তপূর্ণ পরিণতি via এবং নাটকের সার্থক উপসংহার রচনা স্থ-নাটকের বৈশিষ্ট্য । এর উপসংহার 
apa] সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘The dramatist's task, in effect, is to give as much free play 
as possible to the various charactersand yet guide them all home to a successful | 
conclusion. ( World Drama —P. 746—1964 ) | মহ্‌ৎ-নাটক যেমন স্থগঠিত তেমনি তা d 
বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, জটিলতা, গভীরতা ও মহত্ব নিয়ে সত্যশিবের ধারপাসহ মানবিক qom মহিমাবোধ c 
জাগরিত করে। গভীর ভাবাবেগ ( depth of emotion ), ভালোমন্দের ww, দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় 
( war of good and evil and philosophical note ), জীবনের আদশমূল্যবোধের পরিচয় ( ideal 
values of life ), শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক দিক নিয়ে গ্রেসানিক চরিত্র "ww? (tri-dimensional 
character), চিন্তা, হদরাহুভৃতি। অভ্তদ্বন্, 3í8« (thought, feeling, inner and outer conflict), 
চেতন-অবচেতন মনের কামনা-বাসনাসহ জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার (knowledge, volition, action ) সম্যক 
প্রকাশের মধ্য দিয়ে জটিল চরিত্রের কালাতীত মৌলিক মানবিক গুণের (timeless basic human 
qualities ) পরিচয়, ছহন্বলংখাতময় বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ( orchestration of character ), 
মিলনের অসষ্ভাবাতা বজায় রেখে গভীর বৈপরীত্যপূর্ণ মনোভাবের চরিত্রের উপস্থাপনা (unity of 
opposites ) এবং বিশেষের সাধারণীকরণ ক'রে সার্বজনীন আবেদন ( universal appeal) 2R প্রভৃতির 
মহৎ-নাটকের লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে। Shakespeare43 'Othello' স্থ-নাটকের দৃষ্টান্ত , কিন্ত / 
‘Hamlet’, ‘Macbeth’, 'Kinglear' মহৎ-নাটক | Shakespeare43 পূর্বে ও পরেও মৃহৎ-নাটক 
রচিত waal Sophoclesএর ‘King Oedipus Euripidesএর "'Medea', কালিদাসের 
‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌’’, Molieres1 ‘Le Misanthrope’ প্রভৃতি মহৎ-নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে। 

বর্তমানে কলকাতার মতো! নগরেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাত্রা সমাদৃত হতে শুরু করেছে। 
এখন যাত্রা! নানাভাবে সমালোচনার সন্মুখীন হুচ্ছে। এর ফলে যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য ও আসল উদ্দেশ 
বজায় রেখে রচনা-মার্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। কাজেই ভবিস্ততে থিয়েটারের মতো যাত্রায়ও 
সু-নাটক পাওয়ার ঘথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। 
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সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটি জানতে গেলে যেমন সাহিত্যের ইতিহাস পড়া দরকার, তেমনি ভারতীয় নৃত্যের 
পূর্ণাঙ্গ রূপটি পেতে গেলে তার সঠিক ইতিহাস চাই। পাশ্চাত্য দেশে নৃত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাম আছে। 
শুধু তাই নয়__ আয়ত্ত আছে, নৃত্যলিপি ( dance notation ) এবং Fae% (danciology ) সম্বন্ধে 
বিস্তর আলোচনা এবং গবেষণামূলক বইও আছে। ওদের দেশের এ শিল্পটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমার এ সব 
গ্রন্থ ও গবেষণামূলক আলোচন! থেকে পাই। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে 
. দেশ এত সমৃদ্ধ হয়েও নৃত্য শিল্পের প্রতি তেমন দৃষ্টি এখনো পড়ে নি। 
p ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মূল্যবান শাখা হুল নৃত্যকলা। এই নৃত্যকলার উপর প্রচুর কাজ 
4 করবার আছে। নৃত্যকলার একটি স্বতন্ত্র শিল্পধারায় ক্ূপ দিতে গেলে অবিলম্বে এখন কতগুলি কাজে হাত 
দেওয়া দরকার যাতে এই শিল্পশাখাটির মান আরও উন্নত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও 
ইতিমধ্যে কয়েকজন নৃতা-গবেধক ভারতীয় নৃত্যের মধ্যেও আধুনিক যুগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন, তা 
হলেও সেটি একটি দিক হয়তো পূরণ করবে। কিন্ধু নৃত্যের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাতে থাকা 
সম্ভব নয়। সেইজন্যই নাচের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে | 
এ পর্যন্ত আমাদের দেশে নাচ সম্বন্ধে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার বেশির ভাগই হ'ল ভরতের 
'নাটাশান্্' ও দন্দিকেশ্বরের “অভিনয় দর্পন'এ নৃত্য বিষয়ক বিভিন্ন গ্রকরণগুলিকে নিয়েই আলোচন! করে 
লেখা । অথবা ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক, মনিপুরী প্রভৃতি ঞ্্পদী নাচের পারিচয়বাহী কিছু বই 
প্রকাশিত হয়েছে । লোক নৃত্য নিয়েও কিছু বই আছে। কিন্তু তাতে এতিহাসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে 
আদিবাসী নৃত্য ( tribal), লোকনৃত্য ( folk dance ), উচ্চাঙ্গের নৃত্যের ( classical ) ওপর তেমন 
“ক ধুব কোনে। রেখাপাত কর! হয় নি। কারণ এ সব বই বেশির ভাগই কিংবাস্তীর উপর নির্ভরশীল । 
চিন্তাশীল লোক মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, কিংবদন্তী কখনো ইতিহাস-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ax! 
হতে পারে না। তাই ভারতীয় নৃত্য সমন্ধে আমাদের ধারণা এখনো কিংবদস্তীতেই ঘুরপাক খাচ্ছে। 
যদিও নাচের ধর্মীয় বা ব্যবহারিক দ্বিকে কিংবদৃস্তীর প্রভাব কোনো কোনো নৃত্যধারা বা পদ্ধতিতে আজও 
অনুন্থত হতে দেখা যায় (যেমন আদিবাসী ও লোকনৃত্যে )। তথাপি ভারতীয় নৃত্যের মতো এত বড় 
বিরাট একটি শিল্প-শাখাকে শুধুমাত্র কাহিনী ভিত্তিক না রেখে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রাচীন শিলালিপি, 
তাত্রলিপি, rw, চিত্র, সমসাময়িক সাহিত্য, প্রাচীন পুথি প্রভৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে যথার্থ 
নাচের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে 1 
নাচের এতিহালিক ক্রমবিকাশ লিখতে গেলে আমরা কোন ইতিহাসকে অনুসরণ করবো, 
এ প্রশ্ন অবশ্যই অমুসন্ধিংস্বর মনে উঠতে পারে। স্থৃতরাং আগেই পরিষ্কার ভাবে বলে নেওয়া ভালো 
«4 যে বাজারাজরার উত্থান-পতনের দিনপঞ্চিবাহী ইতিহাস ও শিল্প-সংক্কৃতির ইতিহাস ঠিক এক 
জিনিল নয়। যদিও সংস্কৃতির উপর সেকেলে রাজারাজরাদের প্রভাব একেবারে কম নয়। এক যুগের 
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প্রচলিত জিনিস পরবর্তীকালের রাজা এসে পান্টে দিয়েছেন এমন নজির ষেমন অজন-_ তেমনি রাজারা 
আবার রাজকার্ধ ভুলে শুধু সংস্কৃতিচর্চা নিয়েই থাকতে চেয়েছেন এমন নজিরও ইতিহাসে কম নেই। A 
প্রাচীন গ্রীস ও ভারতীয় ইতিহাস অনুধাবন করলে এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে । আবার এও দেখা 
গেছে যে বাজার পর রাজা এসেছেন, অনেক যুগ পাত হয়ে গেছে, তবু শিল্প-সংস্কৃতির ধারাটি অব্যাহত 
থেকেছে । আবার দেখা গেছে কোনো বিদেশী জাতি হয়তো ভারতে এসেছে, কিন্ত একই সঙ্গে তাদের 
প্রভাব ভারতের সর্বত্র পড়ে নি। এ ভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে দেখা যায় যে বাজারাজরার 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির ইতিহাস ঠিক এক জিনিস নয়। 

যাইহোক, ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের পটকৃমিকায় ভারতীয় নৃত্যের এতিহাসিক ক্রমবিকাশের বূপবেখাটি আলোচনা করা যেতে পারে। 
যদ্বিও ইতিহাসের যুগ-বিকাশ নিয়ে বিতর্কের এখনো শেষ হয় নি, তবু আমরা যথাসম্ভব গৌড়ামি ত্যাগ ক'রে, 
এ fg পঞিতদের দ্বারা স্বীকৃত ধারাটি নিয়েই অগ্রর হতে পারি। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর জিমারের ,. 
বিশ্ববিখ্যাত বই ‘The Art of Indian Asia' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভারতীয় শিল্পের যে Chronological f 
chart দিয়েছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য । রাজারাজরার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি শিল্প- c 
সংস্কৃতির ধারাটি কি ভাবে বয়ে চলেছে উক্ত চার্টে ত! qur ক'রে দেখানো আছে। 

ভারতীয় শিল্প-সংক্কতির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় ঘতগুলি দিক থেকে উপাদান সংগ্রহ করা 
সম্ভব, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আগেই করেছি। সেই উপাদানের মধ্যে শুধু মাত্র ভাক্কর্ধ থেকে 
প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের যে রূপটি পাই--তা আজকের প্রবন্ধে, কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে অতি সংক্ষেপে 
তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র । বিভিন্ন পু'থিপত্র ও মিউজিয়াম ঘুরে এই উপাদান কিছু সংগ্রহ করা 
হয়েছে | এ রকম আরও অজন উপাদান এখনো সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে | 

আমরা জানি, ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ কেটে গেলে কালাস্তরের সুচনা হয় বৈদিক আর্যদের 
অভ্যুয়ের সঙ্গে । মোটামুটি তখন থেকেই আমরা ভারতীয় সমাজ ও জীবনযাত্রার একটি ধারাবাহিক — 
পরিচয় পাই। কিন্তু নাচের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, আর্যদের আসবার আগে যে সিন্ধু সভ্যতা VY 
সেই সময়ের ছুটি নৃত্য বিষয়ক উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। 4 
সী পু: ৩:---১৫=* | দ্রাবিড় যুগ, সিন্ধু লভ্যতার ক্ষয়িফু কাল 
এই সময় মহেঙ্রোদরো, tA ও চস্হদরেো সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহেক্জোদরো ও gata 
থেকে নৃত্য-ভক্গিমাধুক্ত দুটি যৃতি পাওয়া গেছে। afe দুটির কথা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হ'ল। 
ACANT | হরাম' 
১) মহেঞ্োদারোতে বৃত্যভঙ্গিমায় যে মৃত্তিটি পাওয়া গেছে তা cape দ্বারা নির্মিত এবং নারীযুতি। 
ভক্টর জিমারের মতে মৃত্তিটিতে তামার অংশও আছে । মৃতিটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে Copper 
dancing girl s । মৃতির উচ্চত| ৪:২৫ ইঞ্চি । নৃত্যভঙ্গিমা দেখে মনে হয় কোনে! দেবদাসীর মৃতি। 
হাতের বাজু বেশ চক্‌চকে । ডান হাত কই বেঁকিয়ে কোমরে স্থাপিত। বী হাত সোজা এনে অগ্রপরমান 
হী হাটুর উপর রাখা A হাতে পদ্মকোশ মুদ্রা । পদক্ষেপে মনে হয় ছন্দে ছন্দে নেচে চলেছে। y 

২) হরাক্সার বৃহৎ শস্কভাাবের ভগ্নাবশেযে আরেক নৃত্যরত মৃতি ed অবস্থায় পাওয়া গেছে।.: 





stá ভারতীয় নৃত্যের এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশ ৩৫১ 


মূর্তিটি ধূসর রঙের পাথর দিয়ে তৈরি। উচ্চতা o» ইঞ্চি । মৃতির অবয়ব দেখে বুঝতে কষ্ট হন্ন না'যে 
এটি নারীমূতি। ডক্টর জিমার মৃতিটিকে উল্লেখ করেছেন এই ভাবে_ay stone tarso of a dancer. 
ৃত্তিটির দু'খানি হাতই প্রায় ভাঙ্গা। স্থতরাং হাতের গতিভঙ্গি বুঝবার উপায় নেই। ভান-পা Ge 
পর্যন্ত আছে তার পরই ভাঙ্গা। বা পাও ভাঙ্গা। তবে ভঙ্গিটি দেখে মনে হয় প্রচলিত নটরাজ মুতির 
যেমন বা পা উপরে উচু হয়ে থাকে--অনেকটা তেমনি । এ ছাড়াও হুরাপ্লায় আরেকটি ভাঙ্গা মৃতি পাওয়! 
গেছে। মৃতিটি লাল পাথরের তৈরি। মৃতিটি পুরুষের । দৃপ্তভঙ্গি দেখে বেশ বোঝ! যায় FOTS 
কোনো পুরুষের মৃতি। কিন্ত মৃতিটি এমন ভাবে ভাঙ্গা যে, হাত পায়ের গতিভঙ্গি স্পষ্ট বোঝা যায় না। 

মনে হয় ভারতীয় নৃত্যকলায় "sura প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে এই মৃতি কয়টিকে ধরা যেতে 
পারে। অন্ততঃ এর আগের যুগের কোনো মৃতি যতদিন আবিদ্ধৃত না হচ্ছে। প্রাচীন ভারতীয় নৃতাকলায় 
একক, দৈত ও সমবেত বা দলবদ্ধ নৃত্যের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়! দিন্ধুসভ্যতার সময়ে প্রাপ্ত এই 
মৃতিগুলিতে একক নৃত্যের আঙ্গিক লক্ষ্য করার মতে|। 
Ss প্রথম শতাব্দী / Aif vt ও ভারহুত 
বিখ্যাত ভারহুত wor অজাতশক্র প্যানেলে যে web রয়েছে, তাতে স্থন্দর ভঙ্গিমায় সারিবদ্ধ ভাবে 
সমবেত নৃত্যের কতগুলি fs পাওয়া atal চারটি মৃতির মধ্যে ছুটির নৃত্যভঙ্ষিমাতে ভরতনাট্যম্‌ 
টাইপের নৃত্যের ছায়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হুয়। তা ছাড়া মৃতিগুলির গঠন-কারুকার্ধও চৎকার শিল্পসমৃদ্ধ। 

এঁ সমনাময়িক আরেকটি দলবদ্ধ নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, ভারহত cuoi দক্ষিণ দিকের 
প্রসেনজিৎ স্তস্তে। এখানে একদিকে যন্ত্রবাদকরা বিভিন্ন ধরনের A বাজাচ্ছেন, আরেক দিকে 
দলবদ্ধ নৃত্যের আসর বসেছে যেন। মুতিগুলির হাতে পতাকা মৃত্্া স্পষ্ট । আরেকটি মৃত্তির ভান হাতে 
চতুর’ মুদ্রা দেখা যায়। ইতিহাস বিখ্যাত সীচি won উত্তর দিকের গেটে যে weefÜ আছে, তার 
পশ্চিম দিকের স্তম্ভের উপর দিকে যে প্যানেল আছে, তাতে সমবেত বা দলবদ্ধ নৃত্যের ধারণা পাওয়া যায়। 


নীচের লাইনে একদল বাদক নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। মাঝের লাইনে সমবেত সৃত্তিগুলি 
দেখা যায়। 


প্রথম শতাব্দী / খণ্ডনিরি-উদযগিরি 
খগ্ডগিরি-উদয়গিরির রাণীগুক্ষার, নীচের গ্যালারীর পূর্বদিকে একটি নৃত্যরত! নারীমৃতি দেখা যায়। 


মৃতিটি ক্ষয়ে গেছে। তাই হাত পায়ের ভঙ্গি ছাড়া মুদ্রা বোঝার উপায় নেই। তবে নৃত্যের গতিতঙ্গিটি 
খুবই চমৎকার | 


খিতীয় শতাব্দী ! অমরাব্তী 


অমরাবতীতে কতগুলি বড় বড় মেডেলের মতো গোলাক্ৃতি জিনিস পাওয়া গেছে। তাতে দলবদ্ধ 
নৃত্যের রূপ দেখা যায়। অনেক লোক এক সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন FAR | 
sb শতাব্দী / আইহোল হ্ৰগামন্দির 


দাক্ষিণাত্যের আইভলি অঞ্চলের দুর্গামন্দিরে প্রাপ্ত wá; মৃতিতে দৈত নৃত্যের রূপ দেখ যায়। মৃতিগুলি 


{v | 
tut 





৩৫২ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ 
হদিও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় নি, তবু যতটুকু পাওয়া গেছে তাতেই নৃত্যের অসাধারণ গতিশীলতা 
লক্ষা করা xx আইভলিতে আরও কিছু নৃতারত মৃতি পাওয়া গেছে। 

এই wb শতাব্দীতেই তৈরি দাক্ষিণাত্োর চালুক্যরাজাদের রাজধানীর একটি গুহায় যোল হাত 
qe নটরাজ-মৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রচলিত নটবাজ-মৃত্তি থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক | 





প্র শতাব্দী / যামরপুরম 
গঙ্গার অর্তে আগমন বিষয়ে, গঙ্গার দু'পাশে যে সকল যৃতি রয়েছে তাদের ভঙ্ষি দেখলে মনে হয় দলবন্ধভাবে 
নেচে চলেছে । এটি দলগত ( group ) নৃত্যের নিদর্শন i 


অষ্টম শতাব্দী | এলিফেক্ট! | মতান্বরে ৎম শতাব্দী , 
এলিফেট্টাতে প্রাপ্ত মৃতিটিকে শিবের ( তামলিঙ্গ ) নটবাজ-মৃতি বলে উল্লেখ করা আছে। মৃতিটি ভগ্ন। 
কাজেই নৃত্যের গতিভঙ্গিটি স্পষ্ট নয়। 


৭৫০-৮৫০ হী 

এলিযার গুহায় বৃত্য-জগতের পুরোধা শিবের নৃত্যরত afe রয়েছে। wá ভঙ্গিটি দেখে মনে হয় এটি 
তাণ্ডব নৃত্যের এক বিশেষ ভঙ্গি বা ব্ূপ। এখানে শিবকে ছুই হাত যুক্ত দেখা যায়। আরেকটি শিবের 
সৃতি আছে চার হাত যুক্ত। এই মৃতিটির দাড়াবার ভঙ্গিতে-_ছুটি হাটু অনেকটা কথাকলি নৃত্যের 
fraa ( ত্রিহৃজ সদৃশ্ত ) মতো । এই মৃতির পাশেও একদল যন্ত্রী oru) যায়। প্রাচীনকালে নৃত্যে যে 
যন্ধসংগীতের রীতিমত ব্যবহার ছিল-__এ তারই প্রমাণ | 


নবম শতাব্দী | দক্ষিণ ভারত 


নৃত্যরত gm সাপের মাথার উপর দাড়িয়ে রয়েছেন। বী-পা সাপের মাথায় রাখা । ভান-পা একটু 
উপরে তোলা । অনেকটা নাট্যশাস্তরের উর্ধজাহ করণের মতো । বাঁ হাতে সাপের লেজ ধরা । ডান 
হাতে বরাভয় মুদ্রা । যুতিটি গঠন সৌকর্ধে একটি চমৎকার ভাস্বর্ধ নিদর্শন i 


হশন শতাকী / চম্পা | ইন্দোচাক্সনা, কম্বোছিয়া 

ভারতীয় শিল্পের প্রভাবে ভারতের বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে, 
চম্পার পাওয়া মৃতিটির নৃত্যের ভঙ্গিমা দক্ষিণ ভারতের নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলিকে স্মরণ করিয়া oma মৃতিটি 
বসা অবস্থায় । বা হাত নীচের দিকে ভান হাত উপরের দিকে বেঁকে আছে। মৃতিটি একক নৃত্যের । 


দশম শতাব্দী / রাজপুতন! 

নৃত্যত গণেশের মৃতি । গণেশকে নৃত্য ভঙ্গিমায় দেখানো অনেকটা আশ্চর্য মনে হতে পারে। সেই 
আশ্চর্য মৃতিটিই পাওয়া গেছে রাজপুতনায়। মৃতির পাশে ছুদিকে বাদনরত ছুটি মৃতি। মৃতি ছুটি ভাঙ্গ! 
হলেও ভঙ্গি দেখে মনে হয় একটি বাশি বাজাচ্ছে, অপরটি করতাল হাতে তাল দিচ্ছে। স্বর ও ছন্দে 
TTS লঙ্বোদর গণেশ | 





ww ভারতীয় qnem এতিহাসিক ক্রমবিকাশ " 
দ্বাদশ / এেয়োদশ শতাব্দী। দক্ষেপ ভারত 

ছাক্ষিণাতোর চোল-শিল্পীগণ ছিলেন rw শিল্পে অতি নিপুণ। বিশ্ববিখ্যাত নটরাজ-মৃতি এদেরই 
হৃষ্টি। আশা করি প্রত্যেক পাঠকই এই afe দেখেছেন এবং অনেকের বাড়িতেই এই মৃততির ক্ষ 
সংস্করণ আছে। এই নটরাজ-মূতি পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বলবার আছে। 


aces শতাব্দী / কোলারক 
কোনারক নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় কতগুলি মুতি দেখা যায়। এতে 
ভারতীয় নৃত্যের কতগুলি প্রচলিত ভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায়। অপূর্ব কারুকার্ধ শোভিত প্যানেলগুলির 
ফাকে ফাকে মৃতিগুলি, কখনো! শুধু নৃত্যরত, আবার কথখনে! কোনো যন্ত্রবাদনরত দেখা যায়। লাইনের 
পর লাইন এ ধরনের মুতি রয়েছে। দেবদাসী নৃত্য-পদ্ধতির ইঙ্গিত এ সব মৃতিগুলিতে বিদ্যমান । 
ত্রচ্কোদশ শতাব্দী / মাটণ্ট আবু 
আনুমানিক ১২৩২ খ্রষ্টাব্দ । মাউণ্ট আবুতে সেমিনাথ মন্দিরের ভিতরের সিলিং-এ বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গিমায় 
গোলাকৃতি ভাবে সাজানো ws নৃত্যরত মৃতি দেখা যায়। এই মৃতিগুলির হাতে পতাকা, ত্রি-পতাকা 
প্রভৃতি মুদ্রা লক্ষণীয় | 
ত্রয়োদশ শতাব্দী | তিরুক্াশ্লামালাই 
তিরুভান্নামালাইয়ের অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে একক নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় একটি qfs পাওয়া যায়। 
qisa পাথরটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় শুধু ভঙ্গিটিই চোখে পড়ে। আর সব অস্পষ্ট। এই মৃত্তিটির কোমড় 
থেকে উ্ধাঙ্গ সাপের মতে! বাকানো । হাত ছুটি মাথার উপর গিয়ে আঙ্গুল ধরা অবস্থায়। অনেকটা 
নাট্যশান্তের গজ কৃদিত' করণের মতো | 
বোড়শ শতাব্দী / বিজয়নগর 
ইতিহাস বিখ্যাত বিজঙ্ননগরের প্রাপ্ত একটি সিংহাসন প্লাটফর্মে ভরতনাট্যমের ভঙ্গিতে কয়েকটি মৃতি 
দেখা যায়। প্রতিটি ভঙ্গি গতিশীল । মনে হয় লাইন দিয়ে দলবদ্ধভাবে নেচে চলেছে। 

এ্রতিহাসিক উপাদান হিসেবে eng থেকে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা 
করলাম। এ বিষয়ে প্রচুর অনুসন্ধান প্রয়োজন । ভারতবর্ষে বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্োর মন্দিরগুলি অপূর্ব 
কারুকার্ধ ছারা অজন নৃত্যপর মৃত্তিতে শোভিত। এ ছাড়া ভারতীয় শিল্পের প্রভাবে, ভারতের বাইরে 
কম্বোডিয়া, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে খু'জলেও হয়তো! ভারতীয় ভাস্বার্যের নিদর্শনের 
সঙ্গে নৃত্যের কিছু উপাদান পাওয়া যেতে পারে । প্রতি যুগেই নৃত্য যে সংস্কৃতিচর্চার একটি প্রধান উপকরণ 
হিসেবে ধর! হ'তে তার প্রমাণ যুগে যুগে প্রাপ্ত মৃতিগুলি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায়। এ ভাবে নৃত্যের 
উপাদান সংগ্রহ ক'রে নৃত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি হতে পারে। এভাবেই ভারতীয় নৃত্যের 
সামগ্রিক রূপটি সুপ্রাচীনকাল পর্যন্ত যে প্রবাহমান হয়ে এসেছে তার রূপরেখাটিও বিশেষভাবে আমাদের 
অনুধাবন ক'রে দেখতে হবে। 








শ্রেণীগত F:N 
score stus দাস 
প্রাচীন ru পাঠে জানিতে পারি cm, পুরাকালেও সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল। এদেশে তখন চারিটি 
শ্রেণী ছিল-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র। সকল মানুষের দ্বডাব ও সামর্থ্য সমান নহে; এই অসাম্যতা 
পাৰ্থক্যই শ্রেণীবিভাগের মূল। তখনকার দিনে ধন বা সম্পদের প্রভাব প্রতিপত্তি এত ছিল না, ধন বা 
সম্পদ আপন বাক্তিত্‌ প্রকাশের প্রধান উপায়-্বর্ূপ ছিল না; ধনের সহিত মানের তখনও মিলন হয় নাই। 
প্রভাব প্রতিপত্তি সমস্তই ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের। এ জন্য সে যুগে যে লড়াই হইত তাহা হইত বশিষ্ট ও 
বিশ্বামিজ্রের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধো ; বৈশ্য সেখানে দর্শক xta) ইউরোপেও দেখি সেকালে 
লড়াইটা ছিল রাজার সঙ্গে পোপের, সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে পোপ সপ্ম গ্রেগরীর | 

বাম্পীয় শক্তির উদ্ভাবন ও শিল্প বিপ্রবের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল; 
অর্থের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল, ধনের সহিত মানের মিলন ঘটিল। সমাজে ধনবান ব্যক্তিই হইলেন শক্তিমান 
ও সম্মানিত। রাজা বা ভূম্যধিকারীর শক্তি হ্রাস পাইল; সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের 
ফলে ধর্মযাজকদিগের ক্ষমতাও হ্রাস পাইতে লাগিল। সওদাগর শিল্পপতিদের ক্ষমতা! বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোকের মধ্যেও ধনাকাক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, কারণ ধন আর 
কেবলমাত্র মবান্ুষের জৈবিক প্রয়োজন মিটাইবার Genua রছিল না, উহা! ব্যক্তিত্ব প্রকাশের উপায়- 
স্বরূপ হুইয়া উঠিল 1? 

শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল কিন্তু শক্তির অসাম্য, উত্তরাধিকারের 
নিয়ম, সুযোগ স্থবিধার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে সকলের ভাগ্যে এই সম্পদ সমান ভাগে জুটিল না। সম্পদ 
বা আয়ের তারতমা অনুযায়ী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। সম্পদ বা আয়ের পার্থক্যের we বিভিন্ন: 
শ্রেণীর লোকদের পোষা ক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষাও পৃথক হইল। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের c 
সংস্কার ও জৈবিক প্রয়োজনও সমান রহিল না। বহুঈতবন্কে অভান্ত ধনীর ছুলালের পক্ষে দরিত্রের 
সন্তানেব প্রায় শীতবস্ত্র ব্যতিরেকে শীত-যাপন করা৷ সম্ভব নয় ; কিংবা! কুলবধূর পক্ষে সুবর্ণ অলঙ্কার ব্যতিরেকে 
সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক | এই জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর লোক নিজ নিজ 
শ্রেণীগত মান বজায় রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট । কিন্তু এই চেষ্টা সকল সময়ে ফলবতী হয় না। শ্রেণীগত 
মান বজায় রাখিতে অক্ষম হওয়াই যে অত্যন্ত দুঃখের তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রেণীগত মান বজায় 
রাখিতে পারিলেই লোক সম্তোষ লাভ করে না, শাস্তি পায় না; প্রত্যেকেই উপরের শ্রেণীতে উঠিতে 
চেষ্টা করে। শ্রেণীগত মান বজায় বাখিবার চেষ্টা ও উপরের শ্রেণীতে উঠিবার চেষ্টা__এই ছুই চেষ্টার 


১ রবীন্দ্রনাথ বলিরাছেন-্'পিলেকে নাদ”! প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায় । তার চেয়ে 


বড় উপার যাদের হাতে আছে তার? মহৎ, তারা সম্পন্ধিকে গ্রাহ করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ 


মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি আপন ব্যন্ধিক্লপের ভাষা!_ সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে spi I 
[রাশিয়ার চিঠি। রবীন রচনাবলী জস্মশভবাধিক সংক্ষরণ । দশন খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৯* ] 


dm 





শ্রেণীগত দুঃখ - রর 


ফলে একট শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের মধ্যে ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। 
এই সংগ্রাম দুঃখের, কারণ ইহার ফলে X[st মানুষে বিভেদ স্টি হইতেছে, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলি 
প্রশ্রয় পাইতেছে, সমাজে শাস্তি বিদ্িত হইতেছে ও অশাস্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। 

মার্কসীয় দর্শনে যাহারা বিশ্বাসী তাহারা এই শ্রেণীগত দুঃখ ও শ্রেণী-সংগ্রামের উপর বিশেষ 
জোর দিয়া থাকেন এবং এই দুঃখ দূর করিবার উপায়ের কথা বলেন। তাহারা! বলেন, শ্রেণীহীন সমাজ 
ব্যবস্থা ( classless society ) গড়িয়া তোলা সম্ভব ও সেইটাই আদর্শ। কিন্তু কিন্ূপে এই শ্রেণীহীন 
সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে? শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রথম ধাপ হিসাবে তাহার! 
ভূমি, খনি ও কলকারখানাগুলির thara সমর্থন করেন। তীহারা বলেন, এগুলি ব্যক্তিগত 
মালিকানায় থাকার ফলে, শ্রমিকদিগের শ্রমে উৎপন্ন সম্পদের একট! বড় অংশ মালিকের! আত্মসাৎ করিয়া 
অধিকতর ধনী হইতেছেন ॥ শ্রমিক ও মাপিকদিগের মধ্যে আয় বা সম্পদের বৈষম্য বাড়িতেছে বলিয়া 
শ্রেণীগত দুঃখও তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, কারণ সম্পদ-আকাঙ্ষা তুলনামূলক । এ বিষয়ে Marx 
বলিয়াছেন-- house may be large or small; as long as the neighbouring houses are 
likewise small it satisfis all social requirements of a residence. But let there arise 
next to the little house, a palace and the little house shrinks into a hut. The 
little house now makes it clear that its inmate has no social position at all to 
maintain or but a very insignificant one ; and however high it may shoot up in 
the course of civilisation, if the neighbouring palace rises in equal or even in 
greater measure the occupant of the relatively little house will always find himself 
more uncomfortable, more dissatished, mote cramped within his four walls -+ 
our wants and pleasures have their origin in society ; we therefore measure them 
in relation to society ; we do not measure them in relation to objects which 
serve for their gratification. Since they are of a social nature they are of a 
relative nature. ২. অতএব দেখা যাইতেছে অভ্যস্ত মান বজায় রাখিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয় 
না, অপরের মান বৃদ্ধি পাইলেও আমাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্য যত বৃদ্ধি 
পাইবে, অসস্তোষও তত বুদ্ধি পাইবে। 

কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিলেই কি মালিকশ্রেণী লু হইবে অথবা আয়ের বৈষম্য 
হাস পাইবে? বাহৃতঃ অবশ্য রাষ্ট্রায়করণের ফলে মালিক শ্রেণী লুপ্ত হইবে কিন্ত কার্ধতঃ কি তাহা হইবে? 
সম্পত্তি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার, সম্পত্তি হইতে যাহা আয় হয় তাহ! ভোগ করিবার ও সম্পত্তি হস্তাস্তর 
করিবার অধিকার যাহার থাকে তাহাকেই আমরা মালিক বলিয়া থাকি । সকল মালিকের এই 


* Wage, Labour and Capital—Karl Marx with an introduction by Engels. Radical Book. 
Club, Calontta PP. 99-80. 
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ক্ষষতাগুলি পূর্ণমাত্রায় থাকে না, যেমন আগেকার দিনে হিন্দু বিধবার সম্পত্তি বাঁ বর্তমানকালে হিন্দুর ৮৮. 
দেবোত্তর সম্পত্তি। সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ব্যতিরেকে আর সমস্ত ক্ষমতাই সেবাইতের, 
থাকে। দেবসেবার ASA প্রয়াজন মিটাইয়া সমস্ত আয়টাই তিনি ভোগ করিতে পারেন। সেবাইতকে 
আইনত: না হইলেন কার্ধতঃ মালিক বলিয়া ধরিতে পারি। সম্পত্তি রাষ্ট্রয়করণের পরে সম্পত্তি 

হইতে আক্ও সম্পদ উৎপাদন করিবার জন্য সম্পত্তি পরিচালনার ভার রাষ্ট্রের কতকগুলি দরকারী 
কর্মচারীর ( Bureancracy ) উপর ae করিতে হয়। তাহার! নিজেদের ইচ্ছামত সম্পত্তির বিলি 

ব্যবস্থা করেন, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করেন বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কার মধ্যে তাহ! বণ্টন করিয়া দেন। সম্পত্তি 
হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা! ইহাদের খুব সীমিত, কিন্তু অন্য সমস্ত ক্ষমতা ইহাদের পূর্ণ মাত্রায় থাকে। 
মালিক হিসাবে তাহারা কোনো লাভ গ্রহণ করেন না, কিন্ত সম্পত্তি দেখাশুনা করেন বলিয়া, একটা মোটা 

হারে পারিশ্রমিক লইয়া থাকেন ও অন্ত নানারূপ স্থযোগ-স্থবিধা গ্রহণ করেন। ফলে এই পরিচালক দিগেন 
চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মালিক শ্রেণীর মতোই সাধারণ শ্রমিকদিগের হইতে f 
সম্পূর্ণ পৃথক । মালিকশ্রেণীর বিলোপের পর ইছারাই একটি নতুন মালিকশ্রেণী (New class) "o. 
করেন; ইহাদদিগকে আমরা রূপান্তরিত মালিকশ্রেণী বলিতে পারি। এ বিষয়ে যুগোঙ্সোভিয়ার বিখ্যাত 
কম্যুনিষ্ট নেতা! Milovan Djilas বলিয়াছেন- 0 wnership is nothing other than the right 

to profit and control. If one defines class benefits by this right, the communist 
states have been in the last analysis the origin of a new form of ownership or of 

a new ruling or exploiting class.’ তিনি আরও বলিয়াছেন-__[06 communist political 
bureancracy uses, enjoys and disposes of nationalized property... The 
membership of the new party class or political bureancracy is reflected in a larger 
income in material goods and privileges than the society should normally grant 

for such functions . The establishment of the ownership of the new class was P- 
evidenced in the changes in the psychology, the way of life and material position / 

of its members depending on the position they held in the pierarchical class.’ ৩ 


অতএব দেখা যাইতেছে যে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেই মালিকশ্রেণী লুপ্ত হয় না। আয়ের বৈষম্যই 
যদি শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে এই নতুন মালিকশ্রেণীকে বাদ দিয়া আর যাহারা রহিল, 
যেমন কারখানার সাধারণ শ্রমিক, বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, লেখক, শিল্পী প্রভৃতি তাহাদের 
সকলকেই কি একশ্রেণীভুক্ত করা যায়? Marx বা Engels কেহই আয়ের সম্পূর্ণ সমতায় বিশ্বাসী 
ছিলেন না, ষদিও তাহারা সরকারী কর্মচানীদিগের বেতনের পার্থক্য বহুল পরিমাণে হ্রাস করিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন i Marx তাহার Civil war in France নামক গ্রন্থে সব্কারী কর্ষচারীদিগের বেতন সাধারণ 
শ্রমিকের সমান হুউক, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন ও পরবর্তীকালে Lenin বঙলিয়াছিলেন, কোনো দরকারী 


) 
© Milovan Djilas—The New Olara--New York Publisher—F'rederick. A. Praegar. PP, 65 x 
44, & 87. l 
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কর্মচারীর বেতন একজনে দক্ষ শ্রমিকের বেতন অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত aca বিপ্লবের 
b অব্যবহিত পরেই কুশদেশে নিয়ম কর! হয় যে, পার্টির কোনো CUPS ৪০* কবলের অধিক বেতন পাইবেন 
না ও পার্টির afes^ m যাহারা ইহার অধিক বেতন পাইতেন, তাহাদিগকে vary চক্ষে দেখা হুইত। 
বেতনের বৈষম্য Pareto. বহল পরিমাণে হ্রাস করার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নানা গোলমাল দেখা 
দিতে লাগিল। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকর্দিগের মধ্যে বেতনের পার্থক্য অতি অল্পই ছিল বলিয়া অদক্ষ 
শ্রমিকেরা দক্ষতা অর্জনে বিরত হুইল ও দক্ষ শ্রমিকেরা অতিশয় অসন্ধষ্ট হইয়া উচ্চ বেতনের লোভে প্রায়ই 
কারখান। বদল করিতে লাগিল। Stalin ক্ষমতার হুইয়া ইহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইলেন | 
তিনি ২৫শে জুন ১৯৩১ মালে ঘোষণা করিলেন— ‘equality of wages was to cease once for all 
as it was alien and detrimental to socialist production’ ইহার পর হইতে শ্রমিকদিগের 
মধ্যে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯৩৭ সালে Marx Eastman দেখান ঘে রাশিয়ায় ন্যুনতম 
বেতন ও উচ্চতম বেতনের মধো প্রভেদ ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা অপেক্ষা বেশি ।৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
- অবসানের অব্যবহিত পূর্বে, Wendell Wilkie রাশিয়া ভ্রমণে atal তিনি সেখানে একটি বড় কারখানা 
পরিদর্শনে গিয়া দেখেন যে, সেই কারখানার Superintendent যে বেতন ও সুযোগ স্থবিধা পান, তাহা 
আমেরিকার এরূপ একটি কারখানার Superintendentএর বেতন ও সুযোগ সুবিধার সহিত 
তুলনীয় ।' বিশ বৎসর হুইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় প্রস্তুত 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্ত উচ্চতম ও নিয়তম বেতনের পার্থক্য হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। John 
Gunther তাহার Inside Russia নামক পুস্তকের ১৯৬২ সালের সংস্করণে এই বেতন টৈষমোর 
কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন, নীচে তাহার কয়েকটি উদ্ধত করা হইল-_ 

মাসিক বেতন নয়া কবল। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের aR ৮০০-১২০০ 
(৫ ffm গভর্গমেন্ট অফিসিয়াল A 
৮ অধ্যাপক tte 
\ ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ৩০০ 
সপ. ফোত্রম্যান 2২০ 

ওয়েটার vt 

পাচক ৫৯০৮০ 


8 ‘None the less, in his ‘Civil war in Franoe’ Marx had commended the dec!sion of the 
commune that publio servioe should be done at workman's wagee' and both In bis "April theges' and 
in ‘the State and Revolution' Lenin laid down the prinoiple of the maxim that is, no siate official 
should receive hlg'.er remuneration than tho average wage of a competent worker,'-- Theory & Praotice 
of Communism—R, N. Carew Hunt— Pelican Book—P. 989 


ইহার sis মহায্া গান্ধীর মত তুলনীয়-_“গারতবর্ধে কাহারও বেতন ৫** টাকার বেশি peni উচিত E| 
| d t Problems of Loninigm—J. Btalin, Forelgn Lapguage Publishing House, Moscow pp 387/363, 


ù Theory & P.actice of Communism—R. N, Oarew Hunt.— Pelican Bock, Pp. 239/240 
* Wendell Wilkis—One World ( Pooke& Book Edition ) pp. 64/55 





৩৫৮ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭. সংখ্যা ৪ 
ইহা ছাড়া উচ্চবেতনভুক কর্মচারীরা আরও নানারুপ স্থযোগ স্থবিধা পান, যেমন তাহাদের মধো 


অনেকেই একটি করিয়| পলীনিবাস বা "Dacha! পান। লেখক, গায়ক, উদ্ভাবক ও বৈজ্ঞানিকেরা N 


রয়ালটি বা ‘ফি’ বাবদ বহু অর্থ উপার্জন করেন। শুনা যায়, একজন জনপ্রিয় গীতকার দেশের শ্রেষ্ঠ 
ধনী। তাহার বাৎসরিক আয় আনুমানিক দশ লক্ষ পুরাতন রুবল, অথচ একজন শ্রমিকের ন্যুনতম 
মাসিক বেতন ৩০-৩৫ কবল ধার্য করা হইয়াছে। কোনো কোনো যাত্রীবাহী জাহাজে চারিটি শ্রেণী দেখা 
যায়। তৃতাশ্রেণীও রাশিয়ার আছে।৮ যাহারা শ্রেণীহীন সমাজ বাবস্থার আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাহারাও 
স্বীকার করেন যে, রাশিয়ায় অর্থনৈতিক বৈষমা এখনও খুব বেশি, কিন্তু তাহারা বলেন, যতদিন ন! 
“সোসিয়ালিলিম্‌”, “কমূনিসিমনএ পরিণত হয় ততদিন এই শ্রেণীবিভাগ থাকিবে । রাশিয়ায় এখনও 
কমুনিসিম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লসোসিয়ালিসিম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইলেই শ্রেণীগুলি আপনা হইতে লুপ্ত হয় 
না, তাহার পরেও দীর্ঘ ও তীব্র সংগ্রামের প্রয়োজন | এ সম্বন্ধে স্ট্যালিন লেনিনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
"The abolition of classes! says Lenin, ‘requires a long, difficult and stubborm class 
struggle which after the overthrow of the power of capital, after the destruction 
of the bourgeois state after the establishment of the dictatorship of the proletariat 
does not disappear ( as the vulger representatives of the old socialism and the old 
social democracy imagine ) but merely changes its forms and in many respects 
become more fierce". ? 

কম্নসিম প্রতিষ্ঠিত হইলে, শ্রেগীবিভাগ কিরূপে du হইবে? তখন কি সকলের আয় 
সমান হুইবে ? তাহারা বলেন, তখন আর কাহার কত আয়, এ প্রশ্নই উঠিবে না, কারণ তখন প্রত্যেকেই 
তাহার প্রয়োজন অনুসারে সব কিছু পাইবে, ‘each according to his needs! |. কাহার কি প্রয়োজন 
তাহা কে নির্ধারণ করিবে £ Needs মানে ত কেবল জৈবিক প্রয়োজন নয় । তৃষ্ণা বা কামনা হইতে 
Needs উৎপত্তি; তৃষ্ণা বা কামনার কোনো শেষ নাই। সকল মানুষের সকল কামনা কি পূরণ করা 


সম্ভব হুইবে? কম্যুনিষ্টরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেকেই যদি বাস করিবার wu এক একটি প্রামাদ চায় ৪ 


বা এরূপ অসম্ভব ও অযৌত্তিক দাবি করে তবে তাহা পূরণ কর] সম্ভব হইবে না, কেবলমাত্র মানুষের | 
যুক্তিসঙ্গত দাবিই পূরণ করা সম্ভব কিন্ত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে মানুষের কামনা ও 
আকাজ্ক্ষারও পরিবর্তন হইবে, তাহারা আর এমন সব দাবি করিবে না, যাহা পূরণ করা সম্ভব নয়। 

"Ihe communist system naturally cannot undertake to satisfy all whims 
and caprices. It aim as Engels stressed is the satisfaction of the reasonable needs 
of the people in an ever increasing measure. Does this mean that instead of money 
relations some other forms of forcible regulation of consumption will be needed ? 
No under communism, it should be expected, there will in general be no need to 
determine which needs are reasonable and which are not. People themselves will 


v John Gunther—Inside Russia. 1952 Edition — Penguin Book, pp. 68- 69, 424 & 4 4. | 
> J.Btalin— Problems of Lenipiem-- Foreign Language Publishing House, Moscow. 1945. p. 269, 





শ্রেণী গত দুখে odo 


be sufficiently cultured and conscious not to make obviously unreasonable demands 
on society.'*9 

সকলেই তখন বিনা! পারিশ্রমিকে কাজ করিবে ও প্রয়োজন অনুসারে সব কিছু পাইবে । তখন 
আর টাকাকড়ির প্রয়োজনও থাকিবে ন! ও প্রচলনও থাকিবে না। ‘Under communism all 
members of society will work prompted solely by moral stimuli, a high degree of 
social consiousness. [In other words, this will be labour without payment and the 
satisfaction without payment of all the needs of the works.' - 

কমুানিষ্টরা যে আদর্শ সমাজ-বাবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোনোদিন বাস্তবে পরিণত 
হইবে কি না বলিতে পারি না; তবে ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে সমাজ 
বাবস্থার পরিবর্তন করিয়া শ্রেণীগত eri সম্পূর্ণন্কপে দূর করা কখনই সম্ভব হইবে না। মাহ্থধের মনের 
পরিবর্তন না হইলে, কামনা ও আকাঙ্ষা সকল সীমিত না হইলে, আয় ব সম্পদ বণ্টনে সম্পূর্ণ সাম্য 
বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ উহাতে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়, কর্মপ্রচেষ্টা শ্রথ হয়; অপরদিকে অত্যধিক 
অসামাও অকল্যাপকর, কারণ ইহাতে মানুষে মানুষে ভেদ ও facwa বুদ্ধি পায় ।১১ উভয়ের মধ্যে spug* 
রক্ষা) করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর; কারণ উহাতেই শ্রেণীগত দুঃখ 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলেও ইহার তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস ATA | 


» Fundamentals of Marxism Leninicm—:nd Revised Editfon— Foreign Language Publishing 


Houta— Moscow, 1958. Chapter 37, Sections 383. 


১১ রবীবন্্রনাথ বলিয়াছেন-- “মানবজীবনের ফোনে বিভাগেই একটানা সমতলত! একাকারত। সম্ভব নয় শোতনও 


নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক জগতেও যেমন যানবজগতেও তেমনি, সম্পূর্ণ সাম্য উদ্ধমকে স্তব্ধ করে দেয়, 
বুদ্ধিকে অলস করে। অপর পক্ষে অতিবন্ধুরতাও দোষের কেননা ভাতে যে ব্যবধান CY করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে 
সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায় । যেখানেই তেমন বাধা সেই গহ্বরেই অকল্যাণ নান! মূতি ধরে বাসা বীধে।। 


--সমবার নীতি । রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশভবাধিক সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৩৫ 
এ যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী Bertrand Russebg বলিয়াছেন 'I think complete econom!o justios would 


be really diffiouit and i; perhaps hardly desirablo,’ 


—Berirand Russel speak his mir d (Arther Barker Ltd. London) page 114, 








ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও সমকালীন বাংলাদেশ 


ভাষার প্রকৃতি এবং ভাষাতাত্বিক তথ্য সম্পর্কে অনুন্ধান প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে ফলিত ভাষাতত্ব 
একটি মূল্যবান নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার । এ ধরনের কাজে অংশ গ্রহণ করবেন একপক্ষে গবেষণার জন্য 
নিদিষ্ট ভাষার informant এবং অন্তপক্ষে থাকবেন ভাষাতাত্বিক গবেষক স্বয়ং | ভাবার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা এ জাতীয় গবেষণায় ব্রতী হতে পারব | তথ্যের প্রয়োজনে তথ্যসববরাহকারী 
বা জ্ঞাপক (informant) হচ্ছেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভরসা । সে কারণে এই পদ্ধতিকে তথ্য- 
সরবরাহকারী পদ্ধতিও বল! হয়েছে, আবার কেউ-বা বলেছেন সংযোগ পদ্ধতি | 

পদ্ধতিটির প্রয়োগ সর্বত্র চলতে পারে । প্রত্ততাত্বিককে যেমন তথ্য সংগ্রহে ঘরের বাইরে যেতে 
হয় ভাষাতাত্বিক কিন্ত তার তথ্যনরবরাহকারীকে আপন এক্সিয়ারের মধ্যে আনতে পাবেন । স্থতরাং 
গ্রাষের বাসিন্দাকে শহরে আনা সম্ভব এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘরে বা অফিসে তাকে কাজে লাগানো 
সহজসাধ্য হতে পারে। 

ফলিত ভাষাতত্ব বলতে সাধারণত আমর! বুঝি যে, যে-সব ভাষা সম্পর্কে কখনো কোনো গবেষণা 
হয় নি বা আংশিক কাজ হয়েছে তাদের নিয়ে গবেষণা | field work হচ্ছে যে কোনো ধরনের আলোচনা, 
যেমন, ভাবাশিক্ষণ প্রাইমার প্রস্ততকরণ ইত্যাদি। তবে feld linguistics অর্থে গভীর গবেষণা 
প্রস্থত ভাষার প্রকৃতি নির্ধারণকে বুঝিয়ে থাকেন অনেক ভাষাবিদ। ভাষাতাত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতিটি প্রভূত সাহায্য করতে পেরেছে। জীবিত ভাষার গবেষণায় যদি আমরা কেবলমাত্র লিখিত 
গ্রন্থ, টীকা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হই তবে গবেষণ! সীমিত রূপ নিতে পারে। 


সৌভাগ্যের কথা গত কয়েক শতাব্দী ক্রমান্বয়ে কিছু সংখ্যক গবেষক ও উৎসাহী লোক এবং. 


এদের মধ্যে জনকয় প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ ধারা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ভাবাভাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
ক'রে qu অজ্ঞাত ভাষা এবং উপভাষার তথ্য সংগ্রহ করেছেন) সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে ভাষার 
উদ্ভব, প্রকৃতি এবং তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্মত ভাষাতাত্বিক আইন প্রণয়নও হয়েছে। 
ভাষা সম্পর্কে মানুষের জানবার কৌতুহল যত বৃদ্ধি পেল চলিত বা সজীব ভাষাগুলি নিয়ে 
প্রত্যক্ষ গবেষণা ততোই এগিয়ে যেতে লাগলো । বিশেষত সংস্কৃতিসম্পন্ন- ভাবা এবং তাদের উপভাষা 


অথব! সংস্কৃতির দিক থেকে স্বল্প পিছিয়ে থাকা ‘ভগিনী’ ভাবাগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বেশ কিছু 


গবেষণা হতে থাকে । বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে ফলিত ভাষা-বিজ্ঞান পাশ্চাতোর দেশগুলিতে, 
বিশেষ ক'রে আমেরিকাতে প্রসার লাভ করেছে । পদ্ধতিরও যথেষ্ট পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন হচ্ছে। 
ভাষাবিজ্ঞানের অন্থান্ত ক্ষেত্রেও ওই একই সময়ে যথেষ্ট সম্প্রসাধণ লক্ষ্য করা যায়। কার্যত ভাষাত 
গবেষণার ইতিহাস ব্যক্ত করতে হলে মানষের মুখের চলিত ভাবা বিশেষত আদিম ভাষাগুলি সম্পর্কে 
বিদেশে যে যুগান্তকারী কাজ হয়েছে তা জানার প্রয়োজন রয়েছে । আমাদের দেশে সে সম্পর্কে জানবার 
"Cri" এবং কৌতূহল দুয়েরই অভাব। ফলে উনিশ এবং বিশ শতকের শুরুতে ভাষাতত্বের গবেষণা 


Y 








ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও সমকালীন বাংলাদেশ ৩৬১ 


~ যেখানে ছিল আমর প্রায় সেই অংশটুকুই আকড়ে ধরে sw» রইলাম। SE আমাদের দেশে শব্দের 


ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল । Etymology ভাষাবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র। একটি শবের 
উৎস খু'জে বার করার মধ্যে আমর! ভাষাতত্ব গবেষণার শেষ রেখা টানি । field linguistics-43 সাহায্য 
নিয়ে ভাষাবিজঞান দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে । আমরা যদি এখনো ভাষাতত্বের নতুন 
দিকগুলি জানবার চেষ্টা না করি তবে এদেশের ভাষাতত্বের ছাআ-অধ্যাপক-গবেধক গবেষণার জগতে 
পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হবেন। 

অধুনা ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাব কমে গেছে বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। বরং 
বলাধায়, প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ বর্তমানে এই পদ্ধতিটির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে। 
আজকের দিনে এই পদ্ধতিটিকে সমর্থন ক'রে কিছু বলতে যাওয়া নিরর্থক, তবে আমাদের দেশ বিশেষ ক'রে 
বাংলাদেশে একে জনপ্রিয় করতে হবে। বর্তমানে মুরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে শত শত গবেষক 
feld linguistics-4 কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এ ধরনের গবেষণায় প্রভূত অর্থের প্রয়োজন । আমাদের 
দরিদ্র দেশে টাকার অভাব একটি অন্তরায় বটে, তবে গবেষকের উপযুক্ত দল গঠন করতে পারলে অল্প 
খরচে উচ্চ মানের গবেষণা নিশ্চয়ই সম্ভবপর | 

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও ধারণ] আদে স্পষ্ট নয়। পৃথিবীর 
ভাঁষাগুলির মোট সংখ্যা কত, আমরা আজও তা ভালে! করে জানি না। যতই অঙুপ্রবেশ ঘটে দেখা 
যায় যে, তাদের সংখ্যা বুদ্ধিই পাচ্ছে । আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে পৃথিবীর ভাষাগুলির সংখ্যা 
ধরা হয়েছিল মোটামুটি আড়াই থেকে সাড়ে তিন হজারের মতো | ধারণা ছিল যে, পূর্ব আফ্রিকাতে 
সম্ভবত তিনশত ভাষ! ছিল, কিন্তু একজন ফলিত ভাষাবিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, সাহারা মরুভূমির 
দক্ষিণে মেনেগল থেকে কামেকনের্‌ মধ্যে পনেরোটি দেশের ভাষার সংখ্যা হবে পাচশতের বেশি এবং এমন 
অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানের ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য অতিমাত্রায় প্রকট । আমাদের দেশও তে 
বহুভাষী এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাষাতাত্বিক গবেষণা হলে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের ভাষাতাত্বিক 
মানচিত্রের র্পটির পরিবর্তন ঘটে যাবে। 

পৃথিবীর অনেক ভাষা ক্রমশ লোপ পেতে চলেছে । এও লক্ষ্য করা যায়, কোনো বলিষ্ঠ ভাষার 
চাপ বা সমাজের চাপে কোনো কোনে! ভাষাকে দ্বিভাষীত্ব ( bilingualism ) মেনে নিতে হয়েছে । উত্তর 
আমেরিকার আদিবাসীদের ১৮১টি ভাষার মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৪৯টি টিকে আছে, এবং এর মধ্যে এমন 
কতকগুলি ভাষা আছে যেখানে ভাষিতার সংখ্যা দশ জনেরও কম আর তাদের বয়স পঞ্চাশের ওপর | 
এই সব মৃতপ্রায় ভাবাগুলির গবেষণা সর্বাগ্রে প্রয়োজন | 

ভাষাতাত্বিকতার বিচারে অধিকাংশ ভাষা এখনো অজানা বিবরে রয়েছে। এমন কি যে 
এগারোটি ভাষায় পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি লোক কথা বলে তাদের সম্পর্কেও গবেষণা সম্পূর্ণ যে হয়েছে 
একথা বলা চলে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে অন্থবিধা হয় না__অন্যান্ত ভাষা সম্পর্কে গবেষণা কত 
সীমিত! পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার, এমন কি যে সব ভাষায় বক্তার সংখ্যা দশ লক্ষ বা ততোধিক 
সেগুলির মোটামুটি একটি হু বর্ণনা (ধ্বনি ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং বাক্যাংশের প্রকৃতি ) খাড়া 
করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে তথ্যামুসন্ধানের পূর্ণ দায়িত্ব ভাষাবিজ্ঞানীর, অপর কারো নয়। | 
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ভাষার মূল গঠন প্রকৃতি জানা থাকলে আমাদের আনুমানিক মত প্রকাশের স্থযোগ কমে যাবে। 
“অনেক ভাষা আছে যেখানে'' | হয়ত কোনো ভাষাতে.” | সম্ভাবনা রয়েছে হয়ত কোনো ভাবায় 
স্পষ্ট ক'রে ইত্যাদি’ উক্তির প্রয়োজন হবে না। ভাষা গবেষণা বিজ্ঞানশাস্র বলে মর্যাদা পাবে 
সেদিন। বিখ্যাত ভাষাতাত্বিক পণ্ডিত K, L. Pike পেরুদেশের একটি আদিম ভাষা ( Campa) 
নিয়ে গবেধণাকালে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, একটি শবে একাধিক ( তিন বা চার পর্যন্ত ) মূল শ্বাসাঘাতের 
ঝৌক থাকতে পারে । আলোচা ভাষা গবেষণার পূর্বে স্বয়ং পাইক সাহেবও স্বীকার করতেন না ষে 
এমনটি ঘটতে পারে। গবেষণার পরিধি বুদ্ধি ভাষাতাত্বিক জ্ঞানের Aafa কারণ হুবে। অতীতের 


বহু ধারণা অলীক বলে প্রতিপন্ন হবে। Campa ভাষার শ্বাসাঘাত তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রত্যক্ষ - 


প্রমাণ পাওয়া সত্বেও যন অনেক সময়ে সম্পূর্ণ নতুন তথ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না। সে কারণে 
মনে করা যেতে পারে, ফলিত ভাষাতত্বের সমষ্টিগত কাজের ফস মানলিক স্থিতিম্থাপকতার সহায়ক হবে। 

ফলিত ভাষাতত্ব ভঃযাবিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরি । একজন ভাষাবিজ্ঞানীকে কোনো একটি ভাষার 
ব্যাকরণ প্রস্তুত করতে হলে সে-ভাষার বৈশিষ্্গুলি যাচাই করতে জ্ঞাপকের সাহাযা নিতে হবে। 
জ্ঞাপকের নিকট হতে সংগৃহীত তথোর মধ্যে সময়ে সময়ে কৃত্রিমভা এসে ধেতে পারে। তা ছাড়া হঠাৎ 
কোনো শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে বা ব্যাকরণগত কোনো প্রশ্ন করলে জ্ঞাপক সহসা তার সঠিক উত্তর হয়তো 
নাও দিতে পারে ॥ কখনো বা ভাষাবিজ্ঞানীকে ভুলপথে চালিত করাও বিচিত্র নয়। খাঁটি কাজের Wy 
AGN ইত্যাদি সহ জ্ঞাপকে€ সঙ্গে যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন । সজীব ভাবার ক্ষেত্রে প্রথমে মুখের 
ভাষার ওপর গবেষকের নির্ভর করা উচিত। লিখিত ভাষাকে যাচাই করতে জীবিত ভাষার ব্যাপারে 
চলিত অর্থাৎ লোক মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজন । যনে রাখতে হবে, ভ্রান্ত থিঅরি-সর্বশ্থ 
আলোচনার পরিপন্থী হ'ল ফলিত ভাষাবিজ্ঞান। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুরাতন মতান্ুযায়ী বলা হয়, কোনো ভাষা সম্পর্কে গবেষণার 
আগে ভাগে আলোচ্য ভাষাটিতে গভীর দখল থাকা প্রয়োজন | বর্তমানে মতটি অচল বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। এ সম্পর্কে Engene A. Nide-3 উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য--"7016 descriptive analyst 
must be guided by certain very fixed principles if he is to be objective in 
describing accurately any language or part of any language. It would be excellent 
if he could adopt a completely man-from-Mars attitude toward any language he 
analyzes and describes" 

একজন ভাষাভাত্বিক অল্প সময়ের মধ্যে একটি ভাবা শিখে নিতে পারেন। একজন 
ভাষাতাত্বিকের পক্ষেই অল্প সময়ে এবং পরিমিত তথ্যের মাধ্যমে কোনো ভাষার মৌলিক গঠন প্রকৃতি 
প্রকাশ কর] সম্ভবপর । ভাষাশিক্ষা ও গবেষণা একলঙ্গে চলতে পারে। 

ভাঁষাবিজান সম্পর্কে অজ্ঞ মতবাদগুলির ফল মারাত্মক হুতে পাবে । আমাদের দেশে শোন 


যায় কেউ কেউ নাকি এমনও বলে থাকেন, সংস্কতের অপর নাম ভাষাবিজ্ঞান। সংস্কতের অপর + 


নাম দেবভাষ| এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হাতে সংস্কৃত চর্চার ফলম্ব্প আমরা পেলাম পাশ্চাত্য »* 


ভাষাবিজ্ঞান। কে জানে হয়তো বা সে কারণে কারুর মনে হুতে পারে যে সংস্কৃত ভাষা 
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ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও সমকালীন বাংলাদেশ x 
এবং ভাবাতত্ব একার্থবোধক এবং অভিন্ন ! সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকলে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান 
ভাষাসমূছের গবেষণাও সম্ভব নয় এমনতরো আজব কথাও শুনেছি । এ জাতীয় প্রলাপ বাক্য শুনে 
সমপাময়িক ভাষাবিজ্ঞানীরা কাদবেন না হাসবেন । ইত্ডো-যুরোগীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোনে! ভাষার 
ইতিহাসমূলক গবেষণায় সংস্কৃতের ভূমিকা বিরাট এবং ব্যাপক ; তবে রেড-ইণ্ডিয্নান বা এ জাতীয় কোনে! 
ভাষার গবেষণায় সংস্কৃত টেনে কথা বলা হাতুড়ে চিকৎ্নকের হাতে ভুল চিকিৎসার সামিল। এসব 
কারণেই কি প্রাকৃত বাংলার আজও কোনো খাটি বাংলা ব্যাকরণ লেখা হ'ল না? বাংলা ব্যাকরণ 
লেখা হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ভকরণে | বৈয়াকরণ বিশ্বত হন যে, বাংল! এবং সংস্কৃত ছুটি "We STT | 
বাংলা ব্যাকরণের অভাব রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এ সম্পর্কে কবির অভিমত উল্লেখ 
করছি__'যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনে) বাঙালি প্রাকৃত বাংল! ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, 
তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয় । আমরা কেন বাংলা ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ 
লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাহার 
চক্ষু স্থির হইয়া যায় কেন, এ সব কথ! ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে । ভাষাবিজ্ঞান ও 
সংস্কৃত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে aatar বিস্তৃতভাবে 
আলোচনার বিশেষ ইচ্ছা রইলো | 

পরম শ্রন্ধাম্পদ আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সুকুমার সেন__-এই 
মুণিত্রয় অবিভক্ত বাংলার ভাষাবিজ্ঞান বা! ভাষাতত্বের মৌল গবেষণার অগ্রগণ্য পথিরুৎ্। পূর্বস্থরী এইসব 
মনীষিদের বাংলায় ভাষাতাত্বিক প্রাথমিক গবেষণার খণ স্বীকার ক'রে নিয়েই উত্তরস্থরীদের নতুন নতুন বহু 
দিগন্তের সন্ধান করতে হবে। 

চিকিৎসাশাস্্র জগতে যেমন রয়েছে অজ্ঞ হাতুড়েশ্রেণী-_ এ জগতেও এ-পাশ ও-পাশ কিছু অনভিজ্ঞ 
ভাষাতাত্বিক গজিয়েছে এবং গজাচ্ছে। এদের হাতে ভাবাবিজ্ঞান বিপন্ন হতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানে 
উৎসাহী গবেষক শিক্ষক ছাত্র সকলে এদের সম্পর্কে সজাগ না হলে বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা একদিন 
চরম ছুর্দিনের সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে। ভাষাতত্বের নতুন নতুন চিস্তাগুলিকে শুধুমাত্র স্বীকার ক'রে 
নেওয়া যথেষ্ট নয়, তাদের নিয়ে গবেষ্ণাকার্য চালাতে হবে এবং কালে আমাদেরও মৌলিক অবদানের 
ক্ষমতা ET | 

নৃতত্ব ফলিত ভাবাবিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে অগ্রসর হচ্ছে রর্তযানকালে। নৃতত্ব এবং ভাষা- 
বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিবিড়। মানব সভ্যতা ও তার ইতিহাস রচনায় ভাষাতত্বেব ভূমিকা অনস্বীকার্য । 
জ্ঞানের অন্তান্ত শাখা দর্শন, মনন্তত্ব, তর্কশান্ত্র, ধর্মতত্ব, সংগীতশান্ত্র প্রভৃতি ভাষাতত্বকে অবজ্ঞা করতে 
পারে না। জ্ঞানের এই শাখাগুলির অনেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ভর করছে ভাষাতাত্বিক গবেষণার 
ফলাফলের ওপর । ভাবাশিক্ষণ, অনুবাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানকে আমর! কাজে লাগাতে পারি। 

এ ছাড়াও ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক রয়েছে যার সঙ্গে পদার্থবিা, পরিসংখ্যান ইত্যাদি 
বিদ্যার নিবিড় যোগ। ভাষাবিজ্ঞান কেবলমাত্র তুলনামূলক এবং ইতিহাস-ভিত্তিক নয়। তুলনামূলক 
ব্যাকরণে সমগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার এবং এঁতিহাঁসিক ব্যাকরণে কোনো ভাষার কালগত ধারাবাহিক 
পরিবর্তনের আলোচন! থাকে । এই parce আধুনিক ভাষাতত্বের পূর্ব পুরুষ বলা যেতে পারে। 

৯১ 
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ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই ধারা ছুটির প্রবর্তন করেন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়। ভারতের কয়েকটি . 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান পঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশের 'কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ও ফলিত t 
ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষারকোনো বাবস্থা এখনে! ছয় নি। নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে, ভারতবর্ষের কয়েকটি 
বিশ্ববিস্তালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে আমর! পিছনে পড়ে থাকছি। দুঃখের কথা, বর্তমানে 
বাংলাদেশ ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় পুনার Deccan College এবং দিলি বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে পিছু হটে যাচ্ছে। 
আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আমাদের ছাত্রছাত্রীর! ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 

অবহেলিত বিদ্যাটির প্রতি ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সর্বভারতীয় চাকুরিতে 
( ভাষাতত্ব সম্পৰ্কীয় ) বাঙলিরা যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ আধুনিক ভাষাতত্ব 
সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব । সরকারী এবং বেসরকারী, পণ্ডিত এবং ছাত্র সকলের উৎসাহ এবং প্রেরণার 
মাধামে ভাষাতত্বের উন্নতি সম্ভবপর | 

ফলিত ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আধুনিক মনোভঙ্কি নিয়ে বিচার্বিবেচনার বিষয়ে বলার অনেক কিছু p 
বুয়েছে--ঘ! এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বলা হ'ল যৎকিঞ্চিৎ Xia | 


A 


— 





প্রস্থসমালোচনা 


বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব Bena মজুমদার। সংস্কৃতি প্রকীশন। ১* cha BS কলকাতা ১। 


উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণা ও প্রভাব থেকে আধুনিক বাংলা কাব্যের 
স্থচনা হল। শুধু কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্য নয় পাশ্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞান বাংলা কাব্যের উপর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। রঙ্গলাল-সধুস্ছদন থেকে সব কবিই পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দ্বারা যেমন অনুপ্রাণিত 
হয়েছেন তেমনি পাশ্চাত্য কাবোর ভাবকল্পনা এবং রূপ ও রীতির অনুসরণে কাব্য রচনা করেছেন। 
সেজন্ত বাংল! কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব যথার্থভাবে নির্ণয় করতে গেলে একদিকে ধেমন কবিদের অস্তঃ- 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ কবে পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে সাধর্ম্য দেখানো উচিত, অন্যদিকে তেমনি কাব্যের 
বছিরঙ্ক ও অস্তরঙ্গ বিশ্লেষণ ক'রে কোথায় কোথায় পাশ্চাত্য প্রভাব কতখানি পড়েছে তা নিরূপণ করা 
দরকার। শুধু কেবল বিদেশী কোনো কবিতার কয়েকটি পঙক্তির সঙ্গে আলোচ্য বাংলা কবিতার কয়েকটি 
পওক্তির বহিঃসাদৃশ্ত দেখলেই বাঙালি কবির উপর বিদেশী কবির প্রভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত 
নয়। ছুই কবিতার কিছু কিছু অংশের সাদৃশ্ব আকস্মিক, না এই সাদৃহ্টের মূলে উভয় কবির মনোধর্ষের 
যথেষ্ট একা রয়েছে_তা বিচার ক'রে দেখাতে হবে। 

বাংলা কাব্যের আলোচনা ধারা করেছেন তারাই পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে প্রসঙ্গত্রমে অনেক 
তথ্য পরিবেশন করেছেন৷ সমসাময়িক সমালোচকদের স্থবিধা এই যে, তারা কবিদের ব্যক্তি জীবনের 
সঙ্গে পরিচিত বলে তাদের পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা এবং কুচি ও প্রবণতা থেকে অনেকটা নিভুলভাবে 
পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব নির্ণয় করতে পারেন। পূর্বস্থরী সমালোচকদের মধ্যে যোগীন্্রনাথ বন্ধ, 


* জ্ঞানেত্রমোহুন দাস, দীননাথ পান্যাল, মন্ধনাথ ঘোষ, হীরেন্্রনাথ WO, শশাঙ্কমোহন সেন, চাক 
- বন্দ্যোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড টম্পসন প্রভৃতি সকলেই বিস্তৃতভাবে তাঁদের আলোচা কবিদের উপর পাশ্চাত্য 


কবিদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিককালের বিদপ্ত সমালোচকদের মধ্যে প্রিয়রঞ্জন সেন, 
হরেজমোহন দাশগুপ্ত, ডক্টর ' সুকুমার সেন, ডক্টর সুবোধ সেনগুধ, GEI হরপ্রদাদ মিত্র, ভক্টর তারাপদ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বাংল! কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃতভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। 
বলা বাহুল্য এইপব সমালোচকদের পরিবেশিত নানাবিধ তথ্যই ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের আলোচনার 
একান্ত সহায়ক হয়েছে। 

ডক্টর মজুমদার রঙ্ষলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এগাঝো জন কবিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদদে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবের পটনভূমিকপে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে এবং 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রাচীন ও নতুন যুগের সঞ্ধিকাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উপসংহারে তিনি 
তীর সমগ্র আলোচনার সারসংক্ষেপ করেছেন। এই পরিচ্ছেদের অনেক কথাই প্রায় আগেকার কথার 
পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে পাশ্চাত্য কবিদের ধরে পর পর আলোচনা করেছেন (0 বলা বাহুল্য 
এই পরিচ্ছেদের অনেক অংশও আগেকার পরিচ্ছেদগুলির qu অংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র | 
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তথাপি ডক্টর মঞ্চুমদারের আলোচনার মধ্যে সযত্ব তথ্য-সন্নিবেশ, F বিযয়বিন্যাস ও স্থস্থির 
বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া ষায়। কিন্তু তিনি যদি বাঙালি কবিদের অস্তঃপ্রক্কৃতি বিশ্লেষণ ক'রে তাদের 
পাশ্চাত্য প্রভাব শ্বীকরণের প্রকৃতি 'ও প্রবণতা বিশেষভাবে দেখাতেন তা হলে তার আলোচনা আরো 
JATE এবং অননধর্ষী গবেষণার পরিচায়ক S | 

ডক্টর xaxa তার আলোচা কবিদের কবিতার ছন্দ নিয়ে একটু বেশিই আলোচনা করেছেন! 
কিন্ত ভীদের কবিতার রূপ ও রীতির উপর পাশ্চাত্য কবিতার রূপ ও রীতির প্রভাব কোথায় কোথায় 
পড়েছে তা আলোচনায় তেমন খুব বিস্তৃতডাবে করেন নি। কল্পনার ধারা ও চিত্রকল্পপ্রয়োগের দিক দিয়ে 
পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে আমাদের বঙ্গীয় কবিদের মিল কোথায় কোথায় ধরা পড়েছে তাও বিশেষভাবে 
বিশ্লেষণ করাও অবশ্যই উচিত ছিল | 

ডক্টর উচ্জলকুমার মজুমদার পরবর্তী সংস্করণে এ-সব বিষয়ে ইচ্ছা করলে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন। 


তবু পরিশেষে বলা চলে তার বস্তুনিষ্ঠ, সংযত ও নিরপেক্ষ আলোচনা বাংলায় সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য । f 
অজিতকুমার ঘোষ | 

সোভিয়েত | এতিছাসিক মহাকাবা। কালীগদ্ তটাচার্য। শোভনা প্রেদ পাবলিকেশনস্‌। দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট প্রাইভেট 

C 


লিমিটেড | ১৬ সৈয়দ আমীর আলী এতেনিট কলকাতা ১৭1 দাম বারো টাকা 


মহাকাব্য শব্দটি আজকের আধুনিক কবিতার কল্লোলিত কালে দূরস্থিত অতীত সাহিতাসংজ্ঞার সামগ্রীরপে 
প্রতিভাত হয়। একটি গাড়সন্লিবিষ্ট ধীরোদাত্র বীর রসের মহতৎ্কাহিনীর গ্রস্থায়িত রূপ মহাকাব্যের 
বিষয় রূপে চিরায়ত চেতনায় উদ্ভাসিত হয়। দান্তে হোমার ভাজিলের প্রেরণায় মাইকেল মধুস্থদনের 
মহাকাব্যিক অবদান বা রামায়ণ-মহাভারতের কথা ভারতীয়. রসিক মানসে মহাকাব্যের একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অধ্যায়ের দ্রর্ণ-সিংহদ্বার উন্মুক্ত রেখেছে । সেই হিসেবে বলা যায় মহাকাব্য শব্দটি 
সাংস্কৃতিক চেতনায় মিশে গিয়েছে, আমরা তার কায়ারূপের এতিহে লালিত হয়েছি। মহান মনীষার ond 

মহৎ ঘটনার বিপুলায়তন পরিধিতে মহাকাব্যের এই বিকাশ ঘটে-_যার প্রভাব আমাদের চিরস্তন চৈতন্যাকে 
নবজাশৃতির আলোকে উদ্দীপ্ত করে। 

কাব্য চিরদিনই তার বিশিষ্ট ক্ষেত্রের কলাশিল্লে সংকীর্ণতাঁর গঙ্ডি ছাড়িয়ে উর্ধের এবং শাশ্বতের 
সীমায় লমাসীন থাকে । যদি কোনো কাব্য নিছক প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে তা হলে তার শাশ্বতিক শ্বাতত্থ্য 
কল্প হয় এবং চিরস্তন রসপ্রবাহও ব্যহত হয়! মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রেও তাই মহাকালের বিপুল 
পটছূমিকায় স্থাপন করতে হয় সামান্য কালের অসামান্য সামগ্রীকে যেখানে FARNA প্রয়োজন সাধনের 
তাগিদে রচিত কোনো চিহ্নিত চেতন! থাকবে না, যা হবে সর্বযুগের সর্বকালের এবং সর্ব দেশের । 

এই সকল প্রাচীন মহাকাবোর মধ্যে একটি কাহিনীর দীর্ঘবলয়িত পথ রেখায় পরিক্রমণকালে 
পাঠককে বা কথকের মুখ থেকে MB শ্রোতাদের মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করতো! কাহিনীর ১ 
যোগস্থত্রেই আদর্শনি্ চরিত্রের মর্মবাণী দেশ ও কালের শীষানা পেরিয়ে মহাকালের বক্ষে অমরত্ব লাভ '. 
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গ্রন্থসমালোচন। হি 
করছে । এই কাহিনীরসের মৌল আস্তরভাবটিই পরোক্ষে শাশ্বত সামগ্রী হতে মহাকাব্যকে বিশেষভাবে 
সহায়ত! করেছে । এবং একটি কালের জীবনধার! রূপপরিগ্রহ করছে মহাকালের | 

এই পটভূমিকায় আলোচ্য এঁতিহাসিক মহাকাব্য 'সোভিয়েত' গ্রন্থটি বিচার করা চলে। 
সোভিয়েত রাশিয়ার atha জীবনের, সামাজিক জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
বর্তমান শতাবদীতেই সম্পূর্ণ হয়েছে তার উপর fefe ক'রে মহাকাব্য রচনা করা না হলে সত্যিই একটি 
আক্ষেপ থেকে যেতো কারণ এ'দের নবজাগরণের সংবাদে সারা বিশ্বের সর্বশ্রেণীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ 
অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের কথা । তিনি সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলেছেন তার “রাশিয়ার চিঠি, গ্রস্থে। তিনি লিখেছেন-_'যে মাচ্ষকে মানুষ 
সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম । অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে 
ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়। ঘেষে এই সমন্যা-সমাধান 
করবার চেষ্টা চলেছে । তিনি গভীর অস্তদূষ্টি নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার নবজাগৃতির পদক্ষেপকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন এবং তার স্বচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন uw eta তিনি এক্যবদ্ধ রাশিয়ার 
জনজাগরণে গভীরভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং বলেছেন__“সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে 
বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে একটাই সত্য ; ভাগটাই মায়া সমাক্‌ চিন্তা সম্যক্‌ চেষ্টা-দ্বারা সেটাকে 
যে মুহুর্তে মানবো না সেই মুহূর্তেই স্বপ্রের মতো সে লোপ পাবে ।-' এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট 
চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল ।' এবং এ প্রসঙ্গে তিনি অতি সহজ qa ক'বে বলেছেন--'সোভিয়েট রাশিয়ায় 
যে কাণ্ড চলেছে তার প্রক্ৃতিই এই- দাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, মাধারণের সত্ব বলে একট! 
অসাধারণ সত্বা এরা E করতে লেগে গেছে ।' 

zs এই বিরাট কর্মকাণ্ডে যে সকল বৈপ্রবিক পরিবর্তন মাধন এবং বিশ্ব-জনমানসের একা 
বিধায়ক চেতনার যে ফল্তধারা প্রবাহিত-করণ সম্ভব হয় তাকেই বাংলায় মহাকাব্যিক ছাদে প্রকাশ করেছেন 
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্ধ মহাশয় । তিনি পূর্বে জালালাবাদ আন্দোলনের পটভূমিকায় এবং 'গান্ধীজীবন' ও 
‘আজাদ fem নেতাজী” প্রভৃতি প্রসঙ্গের মহাকাব্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যা quU. সমাদৃত । বর্তমানে 
প্রকাশিত হয়েছে মোভিয়েত রাশিয়ার এতিহাসিক মহাবিপ্রবকে কেন্দ্র ক'রে এক বিপুলায়তন মহাকাব্য । 
চার শত আট পৃষ্টার এই গ্রস্থে কবি মহাকাব্যটিকে মোট পঞ্চদশ সর্গে বিভক্ত করেছেন। মহাকাব্যের 
সর্গবিভাগে নামকরণের রীতি এখানেও গ্রহণ করা হয়েছে। সর্গের নামগুলি এই-_মুখবন্ধ, 79749, 
মানবযাত্রী, অগ্নিস্তপ্ভ, বোধিসত্তা, মন্ত্রশ্রুতি, নিক্মণ, জয়ী, শ্রুতিস্বতি, "f3x সম্মুখীন, জয়স্রুতি, 
প্রতিষ্পর্ধা, খদ্ধিসিদ্ধি, পূর্ণায়নী। এই পঞ্চদশ সর্গে সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইতিহাসের বৈপ্লবিক 
অধ্যায়টি ছন্দের ললিত ভাষায় কবি বিবৃত করেছেন। তার বর্ণনার ভাষায় ও ভাবে সমিল ছন্দ পাঠক 
কর্ণে বিশেষ মাধূর্ের স্বাদ বহন ক'রে আনছে। মহাকাব্য রচনায় তিনি মধুস্থদনের প্রদদশিত অসিত্রাক্ষর 
ছন্দ গ্রহণ করেন নি অথবা কাশীরাম বা কৃত্তিবাসের সরল বাংলা চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দও গ্রহণ করলেন 
না। তাঁর এই মিশ্র ছন্দরীতিতে 'সৌভিয়েত' এতিহাসিক মহাঁকাব্যটি রচনার কতখানি সহায়ক এবং 
যথেষ্ট ভাবাস্ুগ হয়েছে কিনা এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগছে মনে । তবে পাঠকের শ্রতিহ্খকর কাব্যরচন! 
হয়েছে যে--সে বিষয়ে সব্জনম্বীকূতই হবে । আধুনিক কালে রচিত তাই স্থানে স্থানে বাংলার গুরুগন্তীর 





৩৬৮ . রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭. সংখ্যা ৪ 
শব্দ এবং চল্তি বাংলার ক্রিয়াপদ্ধযুক্ত ক'রেও বোধ হুয় রচনাটিকে তরুণ পাঠকদের নিকটে আরো কাছের 0 
সামগ্রী করায় কবির প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয় | * 
আলোচা গ্রস্থচির মুখবদ্ধে বল! হয়েছে__ 
WC অস্ত্রে ভীম-ভৈরব যুদ্ধের বাজে ভেরী 
জাগে সোভিয়েত দুর্গে দুর্গে মহান্‌ লেনিনে ঘেবি 
শ্রেণীসংগ্রামে শৌর্ধে সর্বহারা 

শুধু সাময়িক কালকে ঘিরেই নহে এ-যুদ্ধে সাড়া 

দেশ থেকে দেশে এ-যুদ্ধধবনি ছুটায়ে কর্ষধারা 

প্রোলেতারিয়েত রাষ্ট্রাধিকারে যুগ-আদর্শ হেরি 

করে সঞ্চার শৌর্ধের রস উদয়ে দৃষ্টিপাত ॥ 


দ্বিতী্ন সর্গে সোভিয়েত বিপ্রব-প্রস্তিকালের বর্ণন! প্রসঙ্গে বলা হয়েছে__ f 
কার্ল মার্কসের ব্যথিত আত্মা দেখে শুধু ভাস্বর 
মানচিত্রের প্রতিটি রেখায় স্বার্থপ্রাচীরে ঢাক! 
ভোগের দ্বর্গ গড়ার স্বপ্ন লুঠন মনোসাধ ॥ 


গ্রন্থটির qu "'ংক্তিই এমনিভাবে আরো উল্লেখ করা চলে । তৃতীয় সর্গের কয়টি চরণ-_- 
এখন কেবল মানুষের যুগ মানুষের ভুনিয়ায় 
একটি হৃদয় মানবতাময় মহত্বে গরিমায় 
মহামঙ্গল করিবে সাধন 
বিজয়ী বিশ্ব-মানবজীবন 
মহামৈত্রীর পরম-কমল করিবে উন্নীলন_ Y 
মহাকাবাগ্রস্থের বর্ণনা বহুল বহু ছত্রেই রাশিয়ার নব্জাগৃতির ইতিহাসই বিবৃত হয়েছে। ঠিক কাহিনীর 
একটি নিবিড় রুল সূত্র রচনা হয় নি কোথাও । ছন্দের ধ্বনিলাবণ্যে সোভিয়েত বিপ্লবের মহান ইতিহাস 
পাঠ করা চলে । অবশ্য লেখক 'সোভিয়েত' এতিহামিক মহাকাব্যই রচনা করেছেন যে তা প্রচ্ছদেই উল্লেখ 
বেখেছেন। 
সপ্তম সর্গের নিমের পংকিগুলিতে তেমনি ধারার আর একটি বিবৃতি বয়েছে-- 
নীতিবাদীদের ভাববিলাসিতা ঘোষণা হিংসা নাম 
ইতিহাস থেকে ইতিহাস শুধু হিংসার সংগ্রাম 
জনতা-দলন একটি উপাখ্যান 
সাম্রাজ্যিক-্বার্থপ্রসারে হিংসা! আস্থাবান Y 
রাষট্রনীতির অগ্রতিহত সঙ্ত্রাসী-অভিযান-_- 





রস্থদমালোচনা | T 
এবং শেষের সর্গের শেষ ভাগে আবার বলা হয়েছে__ | 
সার! দুনিয়ার শোষিত মানুষ মার্কসীয় চিন্তার 
অগ্নি পরশে মানবাখ্মার দারুণ যন্ত্রনার 
অবসান চাহি শ্রেণীসংগ্রামে জাগে 
ভারতবর্ধ দেখে জনতার মুক্তির wc | 
বন্ধনমুক্ত মানবাত্মার জয়গানে মুখর এই 'সোভিয়েত' এঁতিহালিক মহাকাব্যটি পাঠ করতে করতে 
বারবারই ভারতীয় এঁতিহপুষ্ট a) এঁতিহাশ্রিত কবিমানসের ম্পর্শও লাভ করা যায়। সর্বমানবের কল্যাণ 
বাণী একদিন ভারতের প্রাচীন তপোবনের খধি-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। বিশ্বে অস্বৃতের সন্তানদের ডাক! 
হয়েছিল এবং এক ও অইৈতের ধ্যানদৃষ্টি উন্মীলিত কর] হয়েছিল। আজকের শতাব্দীতে ‘সোভিয়েত’ 
রাশিয়ার মহান বিপ্রব সেই বাণীর আর এক বাস্তব রূপায়ণের চৈতন্তে জাগ্রত হয়েছে এবং তার সামগ্রিক 
অস্তর-উশ্বর্ধকে কেন্দ্র ক'রে বাংলায় মহাকাব্য রচনার প্রয়ামটিকে অভিনব বলা চলে ও অভিনন্দনযোগাও |! 
আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট ভাবনার এবং মননধমিতার যুগে এই এঁতিহাসিক মহাকাব্য তথা কালীপদ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের অন্তান্ত মহাকাবাগুলি দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ এক গবাক্ষেরই দ্ারোদঘাটন করেছে। 








সম্পাদকীয় 4 
adimere] পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তম বর্ষ-পূতি হল। 

রবীন্নাথের অশেষ স্সেহধন্ট পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর বছগুণেরই অধিকারিণী ছিলেন। aa- 
প্রয়ানের স্বতিমঙ্ডিত 'নির্বাণ' গ্রন্থটি তার een গগ্ঠরীতির পরিচায়ক। তিনি যে নৃত্যের ওপর গ্রন্থটি 
রচনা করেন বা তীর 'চিত্রলেখা' নামে গ্রন্থটি, যাতে লিপিকা ধরনের কিছু রচনা ও চিত্রধর্মী কবিতা 
সংকলিত- এ প্রসঙ্গে তাও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । কিন্তু তিনি যে চিত্রচর্চা র$-তুলিতেও করেছিলেন 
তার নিদর্শন রয়েছে আলোচ্য সংকলনে মুদ্রিত "গুণ টানা" রঙিন চিত্রটিতে। হাল্কা রঙের প্রলেপ দেওয়া 
এই শিল্পকর্মট প্রতিমা দেবীর অন্ততম রচনা । চিত্রটি বর্তমানে রবীজ্রভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ে জোড়ামাকোর 
প্রদর্শশালার সংগ্রহে রয়েছে | 

'ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির প্রথম পর্ব গত সংখ্যায় প্রকাশের পর চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব এই f- 
সংখ্যায় গ্রথিত হল, পরবর্তী সংখ্যায়ও পরের পর্বগুলি প্রকাশিত হবে। 

‘সংস্কৃতি’ gry অতিপ্রাকতবান্দভিত্তিক নয় বিজ্ঞানভিত্তিক erat থেকে আলোচিত একটি 
নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। লেখক তার ব্যক্তিগত চিস্তাভাবনায় সংস্কৃতির চিরকালীন মূল্যবোধ প্রসঙ্গের এক 
বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাই উপস্থাপিত করেছেন। 

'অদবৈতবেধান্তে view প্রসঙ্গের প্রবন্ধটিতে ভারতীয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহজভাবে 
আলোচনাটি গ্রথিত হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক চিস্তাজগতের ক্ষেত্রে স্বষ্টিতত্বের বহুবিধ মতবাদের মধ্যে 
একটি বিশেষ দৃষ্টির প্রতি এবং আধুনিক মনীষীর ভাবনায় তার বিশিষ্ট প্রকাশ কি ভাবে ঘটেছে নিবন্ধটিতে 
তার পরিচয় লাভ করা যায় | 

“আ মরি বাংলাভাষা, প্রবন্ধটিতে ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন কোচবিহার অঞ্চলের সঙ্গে 
বঙ্ষভাবার T9 বিষয়ে নানা মতের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন fav লেখক। পূর্বাঞ্চলের ভারত- : 
ভাষাভাবনার ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার বহু তথ্যই গ্রথিত প্রবন্ধে হ্বল্পপরিধির মধ্যে উপস্থাপিত হ 
EE pH সারার alpin কারা সারি রর টি misit qua পারা 
কর! হুল। “ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও সমকালীন বাংলাদেশ’ প্রসঙ্গের প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ও এই সুত্রে বিশেষ- 
ভাবেই উল্লেখযোগ্য 1 

‘যাত্রা নাটক ও থিয়েটারী নাটক প্রসঙ্গের স্বল্প পরিসর আলোচনায় xs বিষয়ের সম্পর্কে লেখক 
তার মতামত নবিষ্তারে ব্যক্ত করেছেন | 

‘ভাস্বর্ধে ভারতীয় নৃত্যের এতিহাষিক ক্রমবিকাশ' প্রবঞ্চটিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখক ভারত tyi 
শিল্পে নৃত্যচিত্রের যে সকল নিদর্শন মৌল ভাবে উল্লেখযোগা দেগুলিরই তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ easi qucd রয়েছে গ্রচুর I 

সাম্যবাদের যুগে 'শ্রেণীগত দুঃখ' বিষয়ের প্রবন্ধটিতে প্রবীণ প্রবন্ধকার মননশীল মানসিকতার 
পরিচয় বিশেষভাবে দিয়েছেন যা সর্বসাধারণের উপভোগ হবে বলেই বিশ্বাস। E 

রবীজ্নাথের পত্রটি বিশ্বভারতীর সৌজস্কে প্রকাশ করা হল। | » 
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qo 
গ্রন্থসমালোচন। 
শর্ৎচন্দ্রের শৈল্লিক মতবাদ 


আলোচনা | প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচা 


প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচ্চ 
রবীন্দ্র-জীবনদেতাবাদ 

গ্রন্থনমালোচনা 

জীবনদেবত। শ্রেণীর রবীন্দ্র-কাবা 

মায়াবী গৃহ ( রঙিন চিত্র) 

গ্রস্থসমালোচন। 

যাত্রানাটক ও থিয়েটারী নাটক 

সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের জীব্নদেবতা কে? 

সংগীত ও বাংলার নাটাশালা : গিরিশ যুগ 
্রন্থদমালোচনা 

শ্রেণীগত দুঃখ 

গুণ টানা ( রঙিন চিত্র ) 

ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও সমকালীন বাংলাদেশ 
্ন্থসমালোচন! 


রবীন্্র-কবিপ্রতিভার উন্মেষপরিচয় : 'প্রভাতসংগীত' 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি একই ব্যক্তি ? 





৯১,২৭৮ ৩৬৫ 





বিজ্ঞাপন >e রবীক্রভারতী পত্রিক! বধ 1 HAATI 8 





adimersól e i সাহিত্য KC সংস্কৃতি i 
পুরাতন সংখ্যা | 
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা অল্প কিছু সম্পাদক £ সজীবকুমার T3 
পাওয়া যার । যে সংখা/গুলি পাওয়া যায় feta —— 
তা Tay করা হল- | | | 
পথ্য বধ। ১ম থেকে SA চারটি সংখ্যাই পাওয়া : প্রাপ্তিস্থান 8 
| «313 | | 
দ্বেতীয় বর্ষ । ৩য় ও so সংখা পাণ্য়া যায় t পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট 
তৃতীয় ati ১ম, অয় ও sd তিনটি সংখ্যা পাওয়া & 
যায়। -— ! 
চতুর্থ a4) ১ম থেকে sd চারটি সংখ্যাই পাওয়া অন্যান্য পত্রিকা স্টলে pa 
পঞ্চম TAI ১ম থেকে 94 চারটি সংখ্যাই পাওয়া 2 কয়েক্ষুতি Aa গ্রন্থ 2 
যায় | এ 
| wbafi ১ম থেকে SA চারটি সংখ্যাই পাওয়া রবীন্দ্র-নাটযথারা 
যায়। | ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ১০০৩ 
প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা | সাধনা ও সংস্কৃতি 
রবীন্দ্রভারভী বিশ্ব বিসভ্তালয় হিরণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় ' g'to 
মহবি ভবন, জোড়ার্সাকো 
দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ ঈশ্বর গু ৪ বাংল! সাহিতা 
| সঞ্জীবকুমার qu ৮০০ 
রবীন্দ্রভারতী প্রকাশনা স্মৃতিময় অতীত 
=| সঞ্জীবকুমার iri 8'oo 





stR aads aA Sepp; | বাংলা কাব্য পাশ্চাত্য প্রভাব 
ডক্টর উজ্জ্রলকুমার মজুমদার ১২০০ 


রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধা আধুনিক বিশ্ব-নাট; প্রাতিভা 


সতীশচল্দ্র দাশগুপ্ত (অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০০ 
| রবীজ্দ্রজীবনা ও গান্ধীজীবনীকে কেন্দ্র | £ প্রাপ্ডিষ্থান ও 
ক্ররে মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গজনের বিশিষ্ট বইপাড়ার সমস্ত দোকান 
আলোচলাল গ্রন্থ ! ॥ TZ ॥ 2 
সংস্কৃতি প্রকাশন 





azoo বিশ্ববিদ্যালয় | ». হেষ্টিংস 2 কলিকাতা ১ ফোন ২৩৯৪৪ 
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নিলনের qaz বাঙালীর শারদীয় 
উৎসবের মর্মবাণী । সেদিন ভাইয়ের 
সঙ্গে মিল হয় ভাইয়ের; মুছে যায় 
ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদ I 

এবারে পুজার সময় আমরা মহোৎসবের 
আয়োজন করেছি কলকাতায়, ভারত- 
বর্ষের মহোত্তম মিলন-কেন্দ্রে। বাঙালীর 
সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় দান এ-উৎসবের 
লক্ষ্য । বাংল! দেশের সঙ্গীত, TEJAS, 
যাত্রা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রের বিচিত্র অর্থ্যে 
সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠান-সুচী। বিদেশ 
থেকে এবং ভারতের নানান রাজ্য 
থেকে যাত্রীরা আসবেন কলকাতা-মেলায় 
যোগ দিতে | 

ভিন্দেশা বন্ধুদের স্বাগত জানান | 
সপরিবারে ও সবাদ্ধধে আপনিও যোগ 
দিন এই সর্ধজনীন মিলনোৎসবে। 


বিশদ নির্দেশনার জন্য ফোপাযোগ করুন 
৩/২ ডালাছাসী curo (FE) কার্সিকাতা-১ 


GRIS: 3:5-b ২৭৯ খাম: 'TRAVELTIPS' 
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এ "QC সম্তষ বাটা এনজিনিয়ারিতের ফলাশে। 
আরেকটি অনৃভাত পাঁরতৃষ্ট মলের । তৃপ্তি পায়ে দিয়ে 
সেই জুতো, যার নকশা হালাঁফল সাজপোশাকের 

সহচর । সজীব, ছিমছাম নকশা: সরেস উপকরণের গুণে 
অশেষ আরাম । আর, এ কথা তো সকলেরই 

জানা : বাটার জুতো সবিশেষ হাটার জনাই তোর । 
ছাইলের পর মাইল, দিনের Wm 
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